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প্রধান অফিস 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী । 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


শাখা অফিস 


৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০। 
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৭ ঈসায়ী 
দ্বিতীয় সংক্ষরণ: মার্চ ২০২০ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা । 


রি তাওহীদ পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


€ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান 


ইসলামী আকীদাহ 


* ইসলামী আকীদাহ ও তার গুরুত্বের উপরে একটি প্রারভিকা 


ইসলামী আকীদাহ বা বিশ্বাসের ভিত্তি 


আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান 


* আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান 
* আল্লাহ তা'আলার প্রভূত্বে বিশ্বাস 


* লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী 
* ইবাদতের রুকন বা ভিত্তিসমূহ 


€% আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস 


€ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রভাব ও ফলাফল 


কিতাবুল ঈমান 


ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান 
€*  ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান ৬৭ 
*  ফেরেশতাগণের গুণাবলী ৬৮ 
ঞ  ফেরেশতাগণের প্রকার ও কাজ ৬৯ 
*  ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব ৭০ 

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান 
* আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৭১ 
* কুরআনুল কারীমের বিশেষত্ব ৭২ 
* কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৭৪ 
* পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি হওয়া ৭৫ 
* আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব ৭৬ 

রসূলগণের প্রতি ঈমান 
*  রসূলগণের প্রতি ঈমান ৭৭ 
*  রসুলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ৭৮ 
* নাবী ও রসূলের পরিচয় ৭৯ 
*  রসূলগণের গুণাবলী এবং নিদর্শনসমূহ ৮2 
*  রসূলগণের আলামত বা নিদর্শন ৮২ 
« রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য ৮২ 
* নাবী ও রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 

প্রতি ঈমান আনা ৮৪ 

*  রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৬ 
*  রসূলগণের উপর ঈমান আনার প্রভাব ৮৮ 


কিতাবুল ঈমান 


আখিরাতের প্রতি ঈমান 


আখিরাতের প্রতি ঈমান 

বিয়ামতের আলামত 
ব্য়ামতের বড় আলামত বা নিদর্শন 

পুনরুখ্খান 

হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ, কিতাব পাঠ 
মীযান বা দাড়ি পাল্লা ও পুলদ্বিরাত 
জান্নাত ও জাহান্নাম 


তাবৃদীরের প্রতি ঈমান 
তাকৃদীরের (ভাগ্যের ভালোমন্দের) প্রতি বিশ্বাস 


১০০ 
১০২ 
১০৬ 
১০৯ 
১১১ 


১১৫ 


..১১৭ 


১২০ 
১২৩ 


৬ কিতাবুল ঈমান 


লেখকের জীবনী 


নাম: ডকুর আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ। 
শিক্ষাগত পদবী: অধ্যাপক, মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
রিয়াদ, সউদী আরব। এখানে সহযোগী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান ১৪০৪ 
হিজরীতে, এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪০৭ হিজরীতে প্রভাষক হিসেবে 
নিয়োগ পান। ১৪১৪ হিজরীতে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৪২৭ হিজরীতে একই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে উন্নিত হন। অদ্যাবধি তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত 
রয়েছেন। 


জীবন বৃত্তান্ত 
জন্ম তারিখ: ১৩৮০ হিজরী । জন্ম স্থান: রিয়াদ, সউদী আরব। 
অনার্স: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪০৩/১৪০৪ 
হিজরীতে দীনের মূলনীতি (আকীদাহ) বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত অনার্স শেষ 
করেন। 
বিশেষজ্ঞ: দীনের মূলনীতি বিশেষতঃ আকীদাহ ও সমসাময়িক দলসমূহ। 
১৪০৭ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
আকীদাহ এর উপর চমৎকার (৯০ এর উপরে মার্ক) ফলাফল নিয়ে এম, এ, 
পাশ করেন। ১৪১৪ হিজরীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চমৎকার ফলাফলসহ 
আকীদাহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিথ্বী লাভ করেন। 


শিক্ষাগত যোগ্যতা 


১। আকীদাহ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব থেকে পাঠ দান। যেমন: 
কিতাবৃত্তাওহীদ, ফাতহুল মাজীদ, হামাবিয়াহ্‌, আবুদিয়্যাহ্‌, তাদমুরিয়্যাহ, 
লুমআতুল ই'তিকনাদ, আল্লামাহ সাবুনী রচিত সালাফগণের আক্বীদাহ, 
আক্বীদাহ আত্‌ ত্ৃহাবীয়াসহ ইত্যাদি কিতাবের পাঠ দান করেছেন। 

২। বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ ও ডক্টরেট পর্যায়ে আকীদাহ বিভাগে সিলেবাস 
নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। 


কিতাবুল ঈমান ৭ 


৩। সাথে সউদী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধিনে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস 
প্রণয়নের কাজ আজ্জাম দিয়েছেন । 


৪। বেশ কিছু কিতাব ও থিসিসের পরীক্ষক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন। 


৫। মাস্টার্স পর্যায়ে বেশ কিছু থিসিসের পরিচালক হিসেবে খেদমত 
আজ্তাম দিয়েছেন। 


৬ । আল্‌ বায়ান পত্রিকার একজন অন্যতম সদস্য । 


ডক্টরেট থিসিসের বিষয়: “নাওয়াকিযুল ঈমান আল্‌ কওলিইয়্যাহ্‌ অল্ 
আমালিইয়্যাহ্‌” (ঈমান ভঙ্গকারী উক্তি ও কার্যাদি)। এতে তিনি চমৎকার 
ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হন। 


মাস্টার্সে থিসিসের বিষয়: “দা-আওয়াল মুনাবিঈনা লি দা'ওয়াতিশ্‌ শাইখ 
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্‌ ওয়াহ্হাব-উত্থাপন ও খন্ডন” । এখানেও তিনি চমৎকার 
ফলাফল করেন। 


লিখনী খেদমত: তিনি প্রায় ব্রিশোর্ধ কিতাব রচনা করেছেন। আল্‌ রুশ্দ ও 
মাদারুল অত্বান ছাপানা খানা থেকে এ কিতাবগুলো একাধিকবার ছাপানো 
হয়েছে। সউদী দীন মন্ত্রনালয় “আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন” 
তথা বক্ষমান বইটি নিজেদের খরচে ছাপিয়ে বিতরণ করেন। আর তা অনেক 
ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে। লেখকের মাস্টার্সের থিসিস “দাআ'ওয়াল 
মুনাবিঈনা লি দা'ওয়াতিশ্‌ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্‌ ওয়াহ্হাব-উত্থাপন ও 
খন্ডন” বইটি সউদী ফতোওয়া বোর্ড থেকে ছাপিয়ে বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে 
বিতরণ করা হয়। তিনি শতাধিক প্রবন্ধ, অর্ধশতাধিক প্রশ্নোত্তরের মজলিসসহ 
বিভিন্ন ইসলামী মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৩টির বেশী সম্মেলন 
বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেছেন । এছাড়াও রয়েছে তার অনেক জ্ঞানগর্ভ 
ডি.ভি.ডি ও ভিসিডি। যার অধিকাংশগুলো তাকৃওয়াহ্‌ ইসলামিয়্যাহ্‌ রেকর্ডিং 
সেন্টার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। 


বিদ্র: বইটিতে ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করায় আমরা নাম 
পরিবর্তন করে কিতাবুল ঈমান' রাখলাম । যাতে এদেশের মুসলিম জনগণ 
উপকৃত হতে পারে। কারণ তারা “ঈমান' শব্দটির সাথে বেশ পরিচিত। 


৮ কিতাবুল ঈমান 


অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


নাম: শাইখ মুখলিসুর রহমান ইবনে মানসুরুর রহমান মাদানী । 


সংক্ষিপ্ত জীবনী: তিনি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগীওয়ের হরিপুর 
থানাধীন মহেন্দ্র গ্রামে ১৯৮০ সালে এক দীনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ 
বছর বয়সে গ্রামের হেফয খানায় ভর্তি হয়ে মাত্র দুই বছরে ১৩ পারা কুরআন 
মুখস্থ করেন। ৮ বছর বয়সে উক্ত হেফয খানা বন্দ হয়ে গেলে তিনি পার্শব্তী 
মাগুরা প্রাইমারী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত ৫ম শ্রেণী পাশ করেন । অতঃপর ১ 
বছর আলিয়া মাদরাসাতে লেখাপড়া করত নিজ ছোট চাচা শাইখ আব্দুস 
সালাম ইবনে আব্বাস মাদানীর সার্বিক সহযোগীতায় ১৯৯২ ইং সালের শুরুতে 
তিনি ঢাকাস্থ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াতে ভর্তি হন। উল্লেখ্য এটা 
বাংলাদেশে দ্বহীহ আকীদাহর কেন্দ্রীয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান । যা ১৯৭৫ সাল থেকে 
অদ্যাবধি সঠিক দীনী ইলম শিক্ষার এক সুতিকাগার হিসাবে উজ্ভ্বল আলো 
ছড়িয়ে চলেছে । এখানে তিনি দীর্ঘ এগার বছর লেখা পড়া করে ২০০২ ইং 
সালে কুল্লিয়া বা অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন । এখানে তিনি কুরআন, তাফসীর, 
উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফিকাহ ও 
ইতিহাসসহ অনান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
নাসিরাবাদী, শাইখ মুস্তফা কাসেমীসহ অনেক প্রবীণ ও মাদানী শিক্ষকগণের 
নিকট হতে শিক্ষা অর্জন করেন। উন্লেখ্য প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক 
ও অনার্সের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি মমতায তথা এক্সিলেন্ট রেজাল্টসহ কৃতিত্বের 
সহিত লেখা পড়া সমাপ্ত করেন। 


শিক্ষকতা: ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতা পেশাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। 
পেশায় আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু এখানকার সুযোগ সুবিধা ভালো না হওয়ায় 
তিনি সে চাকুরী ছেড়ে দেন। 

খণ্ডকালীন চাকুরী: ২০০২ ইং সাল থেকে ২০০৪ ইং সাল পর্যন্ত অনুবাদক 
রিভাইভেল অবৃ হ্যারিটেজ সোসাইটি কুয়েতের ঢাকা অফিসে দাওয়াহ্‌ 
বিভাগের অধীনে মসজিদ ভিজিটরের কাজ করেন। এতে তিনি সারা দেশ 
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সফরের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। এখানে তিনি শতাধিক ইমাম ও দাঈর 
মাসিক রিপোর্ট তদারকিরও দায়িত্ব পালন করেন। 


স্কলারশিপ: ২০০৪ ইং সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় সৌদী আরবের 
স্কলারশিপ লাভ করলে অধ্যায়ন অব্যাহত রাখতে তিনি চাকুরী ছেড়ে মদীনায় 
চলে আসেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ ইসলামী বিদ্যাপিঠের দাওয়াহ ও দ্বীনির 
মূলনীতি বিভাগ থেকে ২০০৮ ইং সালে এক্সিলেন্ট রেজাল্টসহ কৃতিত্বের সহিত 
অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন। 

মাস্টার্স সার্টিফিকেট: ২০১০ ইং সালে ঢাকাস্থ দারুল ইহসান প্রাইভেট বিশ্ব 
বিদ্যালয় হতে দাওয়াহ বিষয়ে গোল্ডেন এ প্লাসসহ কৃতিত্বের সহিত এম, এ 
পাশ করেন। 


মূল কর্মজীবন: ২০০৮ ইং সালের শেষের দিকে তিনি রংপুর শহরে অবস্থিত 
সালাফিয়াহ্‌ মাদরাসাতে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে খেদমত আঞ্জাম দেন। 
অধ্যক্ষ শামসুল হবু সাহেবের অনুপস্থিতিতে মাদরাসা মসজিদে বেশ কিছু দিন 
জুমু'আর খৃতবা প্রদান করেন। 


দাঈ ইলাল্লাহঃ ২০০৯ সালের শুরুর দিকে সউদী আরবন্থ দাম্মাম ইসলামিক 
সেন্টার থেকে তার নিকটে দাঈর ভিসা পাঠানো হলে দাওয়াতী কাজে এটাকে 
সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে ২০০৯ ইং সালের ১৫ই জানুয়ারী 
তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর সৌদী আরবে প্রবাস জীবনে পা রাখেন। তখন 
থেকে তিনি এখানেই কর্মরত রয়েছেন। 


দাওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ: দাওয়াতী কাজে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। সেই সুবাদে এ পর্যন্ত ১৫টির অধিক বই অনুবাদ ও সংকলন 
করেছেন। আল্হামদু লিল্লাহ্‌ ১২ টি বই ইতিমধ্যে দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার 
থেকে ছাপা হয়েছে। যার অন্যতম একটি বই হল: কিতাবুত ঈমান । এ বইটি 
ছাপানো হয়েছে মাকতাবাতুস সুন্নাহ রাজশাহীর পক্ষ থেকে । আল্লাহ তাদেরকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন । আমীন। 


বক্তব্য: দীর্ঘ ৭ বছরের দাওয়াতী জীবনে শাইখের প্রায় শতাধিক বক্তব্য রেকর্ড 
ও ইডিটিং হয়েছে । যা শাইখ মুখলিসুর রহমান নামে ইউটিউবে পাবেন। 


আল্লাহ তাআলা সবাইকে দুনিয়াতে সুখে রাখুন এবং পরকালে জান্নাতবাসী 
করুন। আমীন। 
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প্রাথমিক কথা 
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সকল প্রশংসা মহান রব্বুল “আলামীনের জন্য । ভ্বলাত ও সালাম বর্ষিত 

হোক শ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার 
পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর । 

অতঃপর তাওহীদের এ কিতাবটি দলীল প্রমাণসহ স্পষ্ট ভাষায় 

সংক্ষিপ্তাকারে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে । এতে তাওহীদের 


গুরুতৃপূর্ণ বিধানাবলী সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। সাথে এ বিষয়ের কিছু 
শিক্ষনীয় এবং চরিব্রগত দিকও খেয়াল রাখা হয়েছে। 


মুসলিম সমাজকে উপকৃত করেন। ইসলামের জন্য যারা কাজ করেন, তাদের 
চেষ্টা-শক্তিতে বরকত দেন এবং সকলকে সৎ নিয়্যাত ও সত্যের অনুসরণের 
তৌফিক দান করেন। 


আমাদের নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও 
সকল সাীবর্গের উপর হ্বলাত/দু'আ ও সালাম বর্ষিত হোক। 


বিনীত: লেখক 
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তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর 


আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই । 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। 
আমার রব আল্লাহ তা'আলা । 
আমি আমার রবের ইবাদত করি। 
আমি আমার রবকে ভালোবাসি । 


প্রশ্ন ১: আপনার পালনকর্তা কে? 

উত্তর: আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা । 

প্রশ্ন ২: কে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ? 

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 
প্রশ্ন ৩: রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন? 

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। 

প্রশ্ন ৪: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা কে সৃষ্টি করেছেন? 


উত্তর: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি 
করেছেন। 


প্রশ্ন ৫: কে সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন? 

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। 
প্রশ্ন ৬: কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? 

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। 

প্রশ্ন ৭: কে গাছ-পালা সৃষ্টি করত তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন £ 

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা গাছ-পালা সৃষ্টি করত তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন। 
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আমি আল্লাহর ইবাদত করি। আমি আল্লাহকে ভালোবাসি । 
আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 
আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা সকল মানুষের উপর ফরয। 


প্রশ্ন ১: আপনার দীন কি? উত্তর: আমার দীন ইসলাম। 

প্রশ্ন ২: ইসলাম কি (কাকে বলে)? 

উত্তর: ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতা 
পরিত্যাগ করা । 

প্রশ্ন ৩: ইসলামের মূল ভিত্তি কি? 

উত্তর: ইসলামের মুল ভিত্তি হলো: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য 
কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ দ্বন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহর রসূল । 

প্রশ্ন ৪: আযান শুনে আমরা ছ্বলাত আদায় করি কেন? 

উত্তর: কেননা ভ্বলাত হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, তা পালন করা ব্যতীত 
মানুষ মুসলিম হতে পারে না। 

প্রশ্ন &: আল্লাহ তা'আলা রসুল হিসাবে আমাদের নিকটে কাকে প্রেরণ 
করেছেন? 

উত্তর: আল্লাহ তাআলা রসুল হিসাবে মুহাম্মাদ হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে আমাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন। 

প্রশ্ন ৬: আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল 
মানুষের নিকটে কেন প্রেরণ করেছেন? 

উত্তর: মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন। 

প্রশ্ন ৭: মুহাম্মাদ হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে কিসের প্রতি 
আহ্বান করেন? 

উত্তর: নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত 
করা ও গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও) ইবাদত পরিত্যাগের প্রতি 
আহ্বান করেন। 


কিতাবুল ঈমান ১৩ 


আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে নাবী ও রসূল হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ।১ 


তিনটি মূলনীতি জানা আমাদের জন্য ফরয । তা হলো- 
১। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে 
২। দীন ইসলাম সম্পর্কে এবং 
৩। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । 


প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । 


১। আমার প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সারা বিশ্বের মালিক এবং 
পরিচালনাকারী । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[1:৮১] রে ৪5 ৩5 এও ৯5 ৪০0৬৬ আস 
আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সব কিছুর কর্মবিধায়ক !সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২/। 
২। আমার পালনকর্তার নিদর্শন এবং সৃষ্টি জীবের মাধ্যমেআমি তাকে জানব। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৬:4০] ২১? ৮৯05 3৬9 090 এটা ১৯ 


তার নিদর্শনের অন্যতম হলো: দিন, রাত, চন্দ্র এবং সূর্য !সূরা ফুস্সিলাত হো- 
মীম আস-সাজদা) ৪১:৩৭]। 


৩। আল্লাহ তা'আলা এক-অদ্বিতীয় এবং শরীকহীন সত্য মা'বুদ, তিনি ব্যতীত 
অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়। 


১. ছহীহ মুসলিম হা/৩৪। 


১৪ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[17550] ৫5586462445 ৩5 5589 ৮4 ভন পর 9 ৬৪৫ ছি 


তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা 
তাকৃওয়া অর্জন করতে পার !সূরা আল বাক্ঠীরা ২:২১]। 


প্রশ্নোত্তর 
প্রশ্ন ১: আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? 
উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন: 
[০৭ :505195554 খু! ০১35 ঠা ৬০ ৮৪৯ 


আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি !সূরা 
আহ্‌ যারিয়াত ৫১:৫৬] । 


প্রশ্ন ২: আল্লাহর ইবাদত কি? 

উত্তর: তার ইবাদত হলো: একত্বের সহিত আল্লাহর আনুগত্য করা [ ১৬ 
4৮৬১ ০১৬৮%]। 

প্রশ্ন ৩ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ কি? 

উত্তর: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই 1& ! $4 ১০ 3]। 


কিতাবুল ঈমান ১৫ 


দ্বিতীয় মূলনীতি: দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । 
১। ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য করত তার অবাধ্য কাজ 
পরিত্যাগ করা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1:৭৮] দত ৯9 ঞ কও লিন ৬৫ ৩১ ৬০৯৩৯ 
যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করত ভালো কাজ করে; তার চাইতে 
দীনের দিক দিয়ে আর কে উত্তম হতে পারে? !সূরা আন্‌ নিসা ৪:১২৫]। 


২। ইসলাম সেই দীন যা আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে সকল মানুষের জন্য 
মনোনীত করেছেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৮:৪১] কএ১ ০) 2৫ ০৮০০৯ 

আর সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামকে আমি তোমাদের দীন মনোনীত করলাম (সূরা আল্‌ 

মায়িদা ৫:৩]। 

৩। ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির দীন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৮১ 39 666 ৮ 36 2) ০৬ উই এও তি 9 & ও নিন ৬ এ 
[111 : 2201] 5 

অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং 


এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই (সূরা আল বাকারা ২১১২]। 


১৬ কিতাবুল ঈমান 


প্রশ্ন ১: ইসলামের রুকন (ভন) কয়টি ও কি কি? 

উত্তর: ইসলামের রুকন (্তন্ত) পাচটি: 

0০5 ০০৮$ কর্ড 8815 3১1 089 এ মম এ ও চও এাদী এ 

০ 

১। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং 
মুহাম্মাদ দ্বল্ান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। 
২। ছুলাত প্রতিষ্ঠা করা । 
৩। যাকাত প্রদান করা । 
৪ । রমযান মাসের সিয়াম পালন করা 
৫ । আর সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাইতুন্লাহয় হাজ্জ করা ।২ 


তৃতীয় মূলনীতি: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানা ও 
চেনা। 
১। আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 


২। বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। 


৩। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য 
ফরয । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[$ : ৮১] 2198৬ £ ৪৫৫ ৬৩ ১৯৪ ০৯) (তা ৩৪৯ 


রসূল হল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা আঁকড়ে 
ধর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক সূরা 
আল হাশর ৫৯:৭]। 


২. ছহীহ বুখারী হা/৮, দ্বহীহ মুসলিম হা/৮, ১৬। 


কিতাবুল ঈমান ১৭ 
আমাদের আবীদাহর মূলনীতি 


আমাদের আব্টীদাহর (বিশ্বাসের) মূলনীতি হলো তিনটি: 
১। আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা, 
২। দীন (ইসলাম) এবং 


৩। আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 
করা। 


প্রথম মূলনীতি: আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 
করা। 


১। আমাদের পালনকর্তা হলেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন সমূহের 
সৃষ্টিকর্তা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[5৫ : ১৮০৭] ৩০১৭9 ০9০ 9 ভন শত 8৯ 


তোমাদের রব তো তিনিই যিনি আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন [সূরা আল 
আ'রাফ ৭:৫৪] । 


২। আমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি 
করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


1: ৩৪] ৫৮০০৯ এ ০০ এ এট 
নিশ্চয় মানুষকে আমি সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি!সূরা আত্ত্বীন ৯৫: ৪] 
৩ । আমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ যিনি সববি ৰ | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[০:০-৬-৭]০৮)8। এ গা ভি চস সু 


১৮ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন !সূরা আস্‌ সাজ্দাহ 
৩২:০]। 


৪। আল্লাহ তা'আলা জ্বিন এবং মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[5৭ : ০১0] 554 ই ৩১35 ওঠা ৬৩ ৯ 
আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি /সূরা 
আহ্‌ যারিয়াত ৫১:৫৬] । 


৫। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে ও তাগ্ততকে 
অস্বীকার করতে আদেশ দিয়েছেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[1০৭ : ৪০] ভরঁউিঠ। 224৬ এপ এ ঞ৬ ৮ ০৯০ ১৫৫ ১০৯ 
যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় 
মজবুত রজ্জুকে ধারণ করে !সূরা আল বাকৃরাহ ২:২৫৬]। 

৬। মজবুত রজ্জু হলো: 4 এ! 4! লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌। এর অর্থ: 4 ১০ 3 
4 ! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। 


দ্বিতীয় মূলনীতি: আমাদের দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । 
১। আমাদের দীন হলো সেই ইসলাম যা ভিন্ন অন্য কোন দীন আল্লাহ গ্রহণ 


করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০ : ১৮৯০ ঠা] 5 02 ৩৩ ৩১ ০১০)। 25 ৬ ৬০৯ 


কিতাবুল ঈমান ১৯ 


যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করবে উহা তার নিকট হতে গ্রহণ 
করা হবে না!সুরা আল ই'মরান ৩:৮৫] । 


২। দীন ইসলামের স্তর তিনটি: 

ক) ইসলাম [১০১1] 

খ) ঈমান [১৬319] ও 

গ) ইহসান [১৮31] 
ক। ইসলাম [১০১]: একত্বের সহিত আল্লাহর নিকটে আত্ম-সমর্পণ করত 
তার অনুসরণ করা এবং শির্ক ও তার অনুসারীদের থেকে মুক্ত হওয়া। 


খ। ঈমান [১4১ আল্লাহ, তার মালায়িকাগণ (ফেরেশ্তা), কিতাবসমূহ, 
রসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তাকুদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করা। 

গ। ইহসান [১৮31]: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন 


আপনি আল্লাহকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে 
মনে করবেন নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন। 


তৃতীয় মূলনীতি: আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা । 
১। তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুস্তালিব আল- 
হাশিমী, আল-কুরায়িশী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি হলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী । 


২০ কিতাবুল ঈমান 


২। আমাদের নাবী দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন ইসলাম নিয়ে আমাদের 
কাছে পৌঁছেছেন । আমাদেরকে সকল কল্যাণের আদেশ দিয়েছেন এবং সকল 
প্রকার অকল্যাণ হতে নিষেধ করেছেন। 


৩। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা 
আমাদের সকলের উপর ফরয । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[1 : ০১০৭] এ 8৭ 41 55 ও ৫ ৩45৫৯ 


রসুল এর মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ !সূরা আল আহ্যাব 
৩৩:২১]। 


৪। পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বেশী ভালোবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 


রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
(৫৩559 5459 589 ৮ ৮1 ৩5৪ ৬ ভিপি ৬2 ২) 


তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে আমাকে তার 
পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে বেশী ভালো না বাসবে।৩ 


তার ভালোবাসা হলো: তার অনুসরণ, অনুকরণ এবং আনুগত্য করা । 


৩ . ভ্হীহ বুখারী হা/১৫ ও দ্হীহ মুসলিম হা/৪৪ 


কিতাবুল ঈমান ২১ 


শাহাদাতাইনের অর্থ 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই 
১। & এ! এ এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ 
ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই [4 3! 94 ১৪০ 3]। 
২। ইবাদত [3১৬]: এ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ 
তা'আলা ভালোবাসেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। 


৩। ইবাদত অনেক প্রকার: যেমন- দু'আ, ভয়, ভরসা, ভ্বলাত, আল্লাহর স্মরণ 
এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা ইত্যাদী । 


দু'আ করার দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, 
পি ৩১৯৭০ 3১ ৬৪ 95 ডে 9! তি অন 3৯ তর) 4৬6৯ 
(২১ ১৪৬) (১) 


তারা অচিরেই লাঞ্কিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে [সূরা আল মুমিন/গাফির 
৪০:৬০1। 


ভয়ের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী, 
[175-১০৯6 পা] ৫০৮5৩] ১9০৪ ০১9৩ ১৬৯ 


অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। বরং আমাকে (আল্লাহকে) ভয় 
কর, যদি তোমরা মুমিন হও সূরা আলি ইমরান ৩:১৭৫]। 


২২ কিতাবুল ঈমান 


তাওয়াকুল বা ভরসার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী, 
[৭:55] ক্ঁত৯ ৮5১] 1965 &1 ৬৩১৯ 


বস্তুত তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা করা। সুরা আল 
মায়িদা ৫:২৩]। 


ছ্ুলাতের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী- 
[৮:95] 4৩57১002195 3 ৪১৩ 199 


তোমরা ছ্ুলাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অর্তভূক্ত হয়ো না । [সূরা আর-রূম 
আয়াত-৩১]। 


যিকির বা আল্লাহ তা'আলার ম্মরণের দলীল: 
রর 9 রন ও ভা 9 
হে, মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অধিক স্মরণ কর [সূরা আল আহ্যাব 
৩৩:৪১)। 
পিতা মাতার সাথে সদ্যবহার করার দলীল: 
[1 : ১৬০মা] ক 259 ৩০৭ ৫36৯ 
আমি মানুষকে স্বীয় পিতা মাতার সাথে স্যবহারের আদেশ দিয়েছি !সূরা আল 


আহ্কাফ ৪৬:১৫] । 
৪। সকল প্রকার ইবাদত এক, অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর জন্যই করতে 
হবে। অতএব, যে ব্যক্তি কোন ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্য 
করবে সে কাফির । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৬৬ 3 419) 4 ৪০ 9 ৪ এ 55৮ 3 তো পু গা ত & ৬৯ 
[1 $-০৯০8৮] ৩540 
আর যে আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ডাকে সে সম্পর্কে তার নিকট কোন 


প্রমাণ নেই। তার পালনকর্তার নিকটই তার হিসাব । অবস্থা তো এই যে, 
নিঃসন্দেহে কাফিররা সফলকাম হবে না [সুরা আল-মুমিনূন ২৩১১৭/। 


কিতাবুল ঈমান ২৩ 


৫। মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কেবল তার ইবাদতের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[০৭:০০] ১১4 ২০39 ৫ ৬৪ চট 
এবং আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে কেবল মাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি 
করেছি।সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬]। 


৬। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ইবাদত করবে সে অবশ্যই ব্যাপক 
উন্নতি, সৌভাগ্য, শান্তি এবং সুন্দর জীবন লাভ করবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৯7849 9 মত ও ৬ ৯ ওঠ 9 2টি ৬ ৬০ ৩০৪ ৬ 
[৭$ : ০০] ১4194 ৬ ০০৯৪ 

যে মুমিন পুরুষ ও নারী নেক আমল করেছে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান 


করব। তারা যে আমল করতো তার বিনিময়ে আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম 
পারিশ্রমিক দিয়ে পুরঙ্কৃত করব!সূরা আন্‌ নাহল ১৫: ৯৭] 


আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। 


১। শাহাদাতু আনা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ 0৯) 1-৫ ৩৪১৬৯) এর অর্থ: তিনি 
যে সকল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা আদেশ করেছেন 
তা পালন করা, তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং 
তার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা। 


২। আমাদের প্রিয় নাবীর নাম: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব 
আল-হাশিমী আল-কুরাইশী । তিনি আরবের সর্বোন্নত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 


২৪ কিতাবুল ঈমান 


৩। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সকল মানুষের নিকটে নাবী ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করত সকলের 
উপর তার আনুগত্য করা ফরয করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[1০/: ১1,০৭1] ভে ৪৫ ঞ। 4৯5 | ৩০৩। পা 9৩১৯ 


আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর 
রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সূরা আল “আরাফ ৭১৫৮। 


৪। নাবী ছ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করে সেখানেই 
অবস্থান করেন। তিনি মানুষদেরকে তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি 
আহ্বান করেন, অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। তিনি মানুষদেরকে 
ইসলামের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারেও আদেশ করেন। যেমন: যাকাত, 
সিয়াম এবং জিহাদ ইত্যাদি । পরিশেষে ৬৩ (তেষস্তি) বছর বয়সে মদীনাতে 
তিনি ইন্তেকাল করেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


€। যে ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতা করবে সে 

যন্ত্রনাদায়ক শান্তি ভোগ করবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

: ১৮৪] ভর ০৩৩ ক 3 ৪ তল 99 ১৪ ৩১৪৩ ৩০ ১০৯ 
[৭ 

যারা রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা 

যে কোন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে 

সুরা আন্‌ নুর ২৪:৬৩] । 

৬। যে ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করবেন তিনি 
পরিপূর্ণ সৌভাগ্য এবং মহা সফলতা অর্জন করবেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[11:০৯ ঠা্০৯ এ ০9506 ঞ119459৯ 
তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত হও, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পার 
সূরা আলি ইমরান ৩:১৩২1। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

[০ : 541] 9:১৯ ০19৯ 


তোমরা যদি রসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা হেদায়েত-প্রাপ্ত হবে !সূরা 
আন নুর ২৪: ৫৪1 | 


কিতাবুল ঈমান ২৫ 


তাওহীদের প্রকারভেদ 


তাওহীদ 1.৬]: তাওহীদ হলো প্রভূত্ব, ইবাদত এবং পরিপূর্ণ নাম ও 
গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা । 


তাওহীদের প্রকার: তাওহীদ তিন প্রকার । 
১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ [559 -:৮%] বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ 
২। তাওহীদুর উলুহিয়াহ [৮৯৮৭ 4৮৮] বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব 


৩। তাওহীদুর আসমা ওয়াস সিফাত [409 ৮4০৭। ০৬৮%] বা নাম ও 
গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্। 


১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্র: 


আর তা হলো আল্লাহর কর্মে তার একত্ব। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিকৃ দেওয়া, 
সকল কার্যাদি পরিচালনা করা, জীবন-মৃত্যু দেওয়া ইত্যাদী । 


আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকারী নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1:০0] ৫5 ৪ 0 ৩৩ ৪) গল (৬৬ 
আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর দায়িত্বশীল । সূরা 
আযৃ-যুমার ৩৯: ৬২। 
আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[": ১ বরকত) ৪1 ৩৪ ২০০০৭ ও 5 ৬ ৩৯ 
যমীনে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর 
নেই । সূরা হুদ ১১:৬। 
আল্লাহ ছাড়া (আসমান যমীনের) কোন পরিচালনাকারী নেই। 


২৬ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[০ : ০১০০] ৬) ৫ ৫৭ 2 ৭ সুঞট 
তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কাজ পরিচালিত করেন। সূরা আস্‌- 


সাজদা ৩২:৫। 
আল্লাহ ছাড়া জীবন ও মৃত্যু দানকারী কেউ নেই। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

[০৭ : ০১৪] ০৯০১১ 4419 ৬ ৪ ৯ 
তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাব্তীত 
হবে। সূরা ইউনুস ১০:৫৬ । 


এপ্রকার তাওহীদ (তাওহীদুর রুবৃবিয়াহ) রসূল দ্বল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর সময়কালীন কাফিররাও স্বীকার করতো । কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে 
ইসলামে প্রবেশ করায়নি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


ঠা (4 ০০৪9 ৪০৭ ৬৮ ১৮ 2৪0 ১৫9৯ 
আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি 
করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। সূরা লুকৃমান ৩১: ২৫। 
২। তাওহীদুল উলুহিয়াহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্র: 


আর তা হলো বান্দার এ সকল কর্মে আল্লাহর একত্ব, যে সকল কাজের 
ব্যাপারে তিনি মানুষকে আদেশ দিয়েছেন। অতএব, সকল প্রকার ইবাদত লা- 
শারীক, এক-অদ্ভিতীয় আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন, দু'আ, ভয়, 
ভরসা, সহযোগিতা কামনা করা এবং আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদী । তাই আমরা 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[২ : ১৪৪] ধরি ৩৯০ 3৯৯ তি্ ৩৯ 


সাড়া দিব । সূরা গাফির (মুমিন) ৪০: ৬০। 


আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। 


কিতাবুল ঈমান ২৭ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1৬০ : ০৮৯৮ পা] এ ৪৪9) ১৯৬০ ০১৪৬ ১৬৯ 
(শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়) অতএব, তাদেরকে ভয় কর না, বরং 
আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও । সূরা আলি ইমরান ৩:১৭৫। 
৩৮৫ পি ৩1195 এ এট 


বন্তত তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা কর। 
সূরা আল মায়িদা ৫:২৩। 


আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি না। 


[ ০: 22021] ৮৯০০ 4015 4০০ 4৪৯ 
আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। 
সুরা আল ফাতিহা ১:৫। 
আমরা আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ভঁএ। ৩% ৯৪ 0৯৯ 

আপনি বলুন: আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালন কর্তার । সূরা আন নাস 
১১৪১ 
আর এ প্রকার তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ) নিয়েই নাবীগণের 
(আলাইহিমুস্‌ সালাম) আগমন ঘটেছিল। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[7 : 4০০] ০৬ 15519 28 154221 0 4৯59 058 ০৪4 549৯ 


আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগৃত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত 
করা হয়) থেকে দূরে থাক । সূরা আন্‌ নাহল ১৬:৩৬ । 


২৮ কিতাবুল ঈমান 


এ প্রকার তাওহীদকেই কাফিররা প্রাক ও আধুনিক যুগে অস্বীকার করেছে। 


[০ : ৮] ২০৬ ১3145 6110০ গে মু 0 


মুহাম্মাদ ছল্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ 
বানিয়ে নিয়েছেন? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার । সূরা সোয়াদ ৩৮: ৫। 


৩। তাওহীদুল আসমা ওয়ান দ্বিফাত: 


আর তা হলো কুরআন এবং দ্বহীহ হাদীছে আল্লাহ ও রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা 
বাস্তবে ও মূল অর্থে বিশ্বাস করা । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার অনেক নাম রয়েছে। যেমন: আর-রহ্মান (অসীম দয়ালু), 
আস্-সামী' (সর্বশ্লোতা), আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা)। আল-আযীয (মহা- 
পরাক্রমশালী) এবং আল-হাকীম (মহাজ্ঞানী) ইত্যাদী । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1 : ১১৭] ভা ৮৯০৭ 55 চে এ একি 


কোন বন্তুই তার অনুরূপ নয়। বস্তুত তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন। সূরা আশ্‌ 
শুরা ৪২:১১ । 


কিতাবুল ঈমান ২৯ 


কৃতকার্যদের গুণাবলী 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
9৮96 ০৬০০ 1১০ 19৪ ৩0 3 জ ০০৯ ও ৩০০)। 0 জি ০০? 
[-) : ০০৭] ৫94৮15০55৬৬ 


যুগের কৃসম (অথবা আসরের সময়ের কৃসম)। নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষই ক্ষতির 
মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু (তারা ক্ষতির মধ্যে নেই) যারা ঈমান এনেছে, সৎ 
আমল করেছে, পরস্পর একে অন্যকে সত্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়েছে এবং 
পরস্পর একে অন্যকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে। সূরা আল্‌-আসর 
১০৩:১-৩ 


অত্র সুরায় আল্লাহ তা'আলা যুগ বা আসরের সময়ের শপথ করে বলেছেন: 
সকল মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত 
তারা ব্যতীত। সে চারটি গুণ হলো- 


১। আল-ঈমান 1১3]: 


আর তা হলো: আল্লাহ তাআলা, তার নাবী মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। 


২। সৎকর্ম ৮৮এ। 4 


যেমন- ছ্ুলাত, যাকাত, সিয়াম, সত্যবাদীতা এবং পিতা-মাতার সাথে 
সদ্যবহার করা ইত্যাদী । 


৩। পরস্পরকে সদুপদেশ দেয়া [৮৬ ৬৮11]: 


আর তা হলো, মানুষকে ঈমান ও সবকর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং এ 
ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া । 


৪ পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেয়া [/-2/$ ৮৮19]: 


আর তা হলো, আল্লাহ তাআলা ও রসূলের ছ্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আনুগত্যের কাজে অটল থাকা এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা । 


৩০ কিতাবুল ঈমান 


তাওহীদ পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 


১। আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর সর্বপ্রথম যে বিষয় ফরয করেছেন তা 
হলো- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং ত্বগৃতকে অস্বীকার করা । যেমন- 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[8 : ০০0] ০9৬০1 19$ ঞ1 199 9৯5 জা (ও এ এগ 


আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত 
কর এবং ত্বগৃত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়) থেকে দূরে থাক 
(সূরা আন্‌ নাহল ১৬: ৩৬)। 


তৃগুতের 19৯4।] অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় 
এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে । 


তঘৃতকে অস্বীকার [০9৯৬৬ ১৪4 করার নিয়ম হলো: 


আপনি এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা 
বাতিল, তা পরিত্যাগ করত তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন। ত্বগৃতকে 
কাফির বলে জানবেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখবেন । 


২। শির্ক [এ,:/| যা তাওহীদের বিপরীত: 


তাওহীদ হলো যাবতীয় ইবাদত এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য করা । 
শিরক হলো, যে কোন একটি ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা । যেমন, 
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা বা ডাকা বা সাজদাহ করা ইত্যাদি । 


কিতাবুল ঈমান ৩১ 


শির্ক সবচেয়ে বড় ও ক্ষতিকারক গুনাহ। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[117 : 5৮০] কঃ ৪৭ 05 69১ 555 4 47 094 ২ ঞা 6৯ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমা করেন (সূরা আন নিসা ৪:১১৬)। 


শির্ক যাবতীয় সৎকর্মকে বাতিল বা ধ্বংস করত চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়া 
আবশ্যক করে দেয় এবং জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
9৬ 6 ৮৩ ৩৮ %9৭ 99 ১৩ ৬ 2 ৬ & ভি ঞ এন ৩১৯ 
এটাই হলো আল্লাহর হিদায়েত, তিনি তার বান্দাহদের থেকে যাকে ইচ্ছা 


তাকে হেদায়াত করেন। তারা যদি শির্‌ক করতো তাহলে তারা যা করতো তা 
তাদের থেকে সব ব্যর্থ হয়ে যেত (সূরা আল আন্‌ আণ্ম ৬:৮৮)। 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 

[৬ : ৪৩৬১৫ 255 ৪ এড ও 0 এ এড ৪০৭ ৬ ৪৯ 
নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত 
হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম (সূরা আল মায়িদা ৫:৭২)। 

৩। কুফরী তাওহীদকে নষ্ট করে: 


কুফরী হলো এমন সকল কথা ও কাজ যা তাতে নিপতিত ব্যক্তিকে 
তাওহীদ ও ঈমান থেকে বের করে দেয়। 


কুফরীর উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা অথবা কুরআনের আয়াত বা রসূল স্ত্লাললাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা। 


৩২ কিতাবুল ঈমান 


আল্লীহ তা আলা বলেন, 
৮5] ভরতএ! 44 3 93 12054 খ ক 5555 ৮5৪ 455$ এ? পট 0১৯ 


[550 


আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার আয়াত সমূহের সাথে ও 
তার রসূলের সাথে ঠাট্রা-বিদ্রপ করতো? তোমরা ওযর পেশ করো না, অবশ্য 
তোমরাই তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ (সূরা আত তাওবা ৯:৬৫-৬৬)। 


৪। মুনাফিক (দ্বিমুখিতা) তাওহীদ নষ্ট করে: 


নিফাকৃ্‌ [4] হলো: মানুষ বাহ্যিকভাবে তাওহীদ ও ঈমান প্রকাশ 
করবে, কিন্তু তার অন্তরে শির্ক ও কুফরী গোপন রাখবে । নিফাকৃ বা 
মুনাফিকীর উদারণ হলো: মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে 
কুফরী গোপন করে রাখা । যেমন- 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[॥ : 541] ৬০০ ৮১5৪ ১৭ 894৬ ঞ০ ডো 4526 ৬০ ৮৫ ৮0৯ 
আর মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা মুমিন নয় (সূরা আল্‌ বাকারা ২:৮)। 


অর্থাৎ তারা মুখে বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু বাস্তবে তারা 
অন্তর থেকে ঈমান আনেনি । 


কিতাবুল ঈমান ৩৩ 


[মু 29219 4৮ ০৪১] 
আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান 


পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ [১.মু। 25৮ ১এট] 


দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে কিয়ামত দিবস অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব, 
আমাদের প্রত্যেকেই এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কবর থেকে 
উদ্থিত করবেন, অতঃপর হিসাব নিয়ে কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান 
দিবেন। অবশেষে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্থায়ী 
হবে। আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি রুকনের (ত্তভ্ের) 
অন্যতম কেউ এর প্রতি বিশ্বাস না রাখলে তার ঈমান সঠিক হবে না। 


আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে: 
১। পুনরুান ও হাশরে বিশ্বাস [১১৬1 ৮৫৬ ০3]: 


তা হলো মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা, মৃতের শরীরে 
আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া । অতঃপর সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, 
আর তাদেরকে পোশাক, জুতা ও খাতনা বিহীন অবস্থায় এক জায়গায় একত্রিত 
করা হবে। 
পুনরুান (৬1) এর প্রমাণ: 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে এর পরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারপর 


২৩:১৫-১৬]। 


৩৪ কিতাবুল ঈমান 


একত্রিত করার (হাশরের) প্রমাণ: 
রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: 


3১৮ 2১৮ ০৩৮ ৩৪ 65 ০এ। ১৪৪৯ 


কিয়ামতের দিন মানুষকে জুতা, পোশাক এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত 
করা হবে ।* 


২। হিসাব এবং মীযানে (দৌড়ি পাল্লা) বিশ্বাস [১1919 ৮৮4৮ ৩এ।] 
সৃষ্টজীব দুনিয়াতে যে সকল আমল করেছে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 
তাদের সে সকল কর্মের হিসাব নিবেন । অতএব, যে ব্যক্তি তাওহীদপন্থী এবং 
আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসারী হবেন তার 
হিসাব খুব সহজ হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি শিরক করে এবং আল্লাহ 
তা'আলাও রসুলের অবাধ্য হয়ে থাকে তবে তার হিসাব খুব কঠিন হবে । বড় 
একটা পাল্লায় আমলসমূহ ওজন করা হবে, ভালো আমলগুলো এক পাল্লায় 
রাখা হবে, খারাপ আমলগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে। 
যার খারাপ আমলের চেয়ে ভালো আমলের পাল্লা ভারী হবে তিনি জান্নাতী 
হবেন। অপর দিকে যার ভালো আমলের চেয়ে খারাপ আমলের পাল্লা ভারী 
হবে সে জাহান্নামী হবে। 


হিসাব (৮1) এর দলীল: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
4১ 01 ৩4855» 105 ৪৮ ৩০৫ 2855 ক এ ভি 9 ৬ ৩৩৯ 
ভা ৩৩ ক 1053 5646 3855 %* 98৮ 55 এ উস ও উঠ ক 255 
[11--3৩-০২] 


৪. দ্থৃহীহ বুখারী ও দ্হীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩। 


কিতাবুল ঈমান ৩৫ 


অতঃপর যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে । অতঃপর অচিরেই তার 
হিসাব নিকাশ সহজ করা হবে । বস্তুত সে তার পরিবারবর্গের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে 
প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু যার আমলনামা তার পিঠের পিছনের দিক থেকে দেয়া 
হবে। অতঃপর সে অচিরেই মৃত্যুকে ডাকবে এবং সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে!সূরা আল ইনশিকাক্‌ ৮৪: ৭-১২]। 


মীযান (১11) বা মাপ যন্ত্রের দলীল হলোঃ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
উপল এ ০৩16 ৩ ৩ পি ১৪ ও 84 এএগ্। নো (9৯ 
[5।- ০১] অত এ ওক ও আপু 


আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্াপন করব। অতঃপর কারো 
ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না । আমল যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় তাও 
আমি উপস্থিত করব। বস্তুত হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট (সূরা আল 
আশ্দিয়া' ২১: ৪৭]। 


৩। জান্নাত ও জাহান্নাম [)০ 7০৮]: 


জান্নাত হলো চিরস্থায়ী নিয়ামতের স্থান। আল্লাহ তাআলা মুমিন 
মুন্তাবীগণের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা তার ও রসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা খাদ্য, 
পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পছন্দনীয় বন্তুসহ যাবতীয় নিয়ামতসমূহ জমা 
করে রেখেছেন । 


অপর দিকে জাহান্নাম! তা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান। আল্লাহ এবং তার রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য কাফিরদের জন্য আল্লাহ তাআলা এ 
জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন রকম শাস্তি, যন্ত্রণা 
এবং দণ্ড যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করতে পারে না। 


৩৬ কিতাবুল ঈমান 


জান্নাতের দলীল: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
01৩2 ৬০৬ ৩০১৭৪ ৬9৬৭ ৮৮ এজ ৫ ৩০ 295 ৫ 192)৮০9৯, 


[11 : ০1৮৯৮ 


আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর 
হও, যার প্রশত্ততা হলো আসমান ও যমীন সমতুল্য । যা মুত্তাববীনদের জন্য 
প্রস্তুত করা হয়েছে সূরা আলি ইমরান ৩:১৩৩। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন: 


[1 : ০১০০৭৩৯৪19৩ ৫ 2 ৩৪ ০০ ৮ 5 ৩ নিও ১৩৯ 
কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ (আল্লাহর 
নিকট) চোখ জুড়ানো কি কি বন্ত গোপন রাখা হয়েছে !সূরা আস্‌ সাজদাহ ৩২: 
১৭। 

জাহান্নামের দলীল: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[15 : 52811895840) ৬৫০ ৬৪1 ৩০৫। ১9) ঞ 3011525৯ 


সুতরাং তোমরা সে আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা 
কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে !সূরা আল বাকারাহ ২:২৪/। তিনি আরো 
বলেন, 


[1171 ৭:০)0102 0465 ৮০৯ 0 ০৬৮০ ক ভে এ এএ ৯ 


নিশ্চয়ই (তাদের জন্য) আমার নিকটে রয়েছে ভারী শিকল ও প্রজ্জলিত 
আগুন আর গলায় আটকানো খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সূরা আল মুয্যাম্মিল 
9৩: ১২-১৩]। 


হে আল্লাহ্‌ আমরা আপনার নিকটে জান্নাত এবং তার নিকটবতাঁকারী কথা ও 
কাজের তাওফীকৃ কামনা করছি। জাহান্নাম এবং তার নিকটবতীকারী কথা ও 
কাজ থেকে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমীন । 


কিতাবুল ঈমান ৩৭ 


ইসলামী আকীদাহ ও তার গুরুত্বের উপরে একটি প্রারস্তিকা 


আব্বীদাহ ও শরী“আতের সমন্বয় হল দীন ইসলাম। 


আকীদাহ দ্বারা সে সকল বিষয় উদ্দেশ্য: যেগুলো আত্মা সত্যায়ন করে, তাতে 
অন্তর শান্তি পায় এবং হৃদয়ে এমন বিশ্বাস জন্ম হয় যাতে কোন সন্দেহ ও 
সংশয় থাকে না। 


শরী'আত (৯১১) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সে সকল কাজ যা করতে ইসলাম 


আদেশ দিয়েছে । যেমন, ভ্বলাত, যাকাত, সিয়াম এবং পিতা-মাতার সাথে 
সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি । 


ইসলামী আব্বীদাহ/বিশ্বাসের ভিত্তি ৬টি: যথা- 
১। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস (9৮ ১এ)।) 
২। মালাইকা বা ফেরেশ্তাগণের প্রতি বিশ্বাস ৮৫১৬৪ ০এই।) 
৩। কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (৮54৮ 9৪১1) 
৪ রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (২০)৬ ১এ১।) 
৫ আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস (মু ৮১ ১31) 
৬। তাব্ব্দীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস (০১ %৮ ১ ১এ।)৫ 


€&. ছহীহ মুসলিম হা/৮ 


৩৮ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তা'আলার বাণী, 

2699 ৮ ওঠা ৬৪ 501 ৬9 ৮১৯৪ ও) ও লি 9৮ ৩ 90 পে 
[14% : 5১801] 306 ৮৬05 24৯ য় 

সত্কর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে । বরং বড় সৎ কাজ 


হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, 
ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নাবী-রসূলগণের উপর [সূরা আল বান্বারা ২১৭৭]। 


বৃদরের দলীল হলো আল্লাহর বাণী, 
[০৫৭ : ০৪] ৮ ০০৪ ১০ত9 ২191595 38 ৬০০ গত 0০ 


আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহুর্তে 
চোখের পলকের মত !সূরা আল কমার ৫৪: ৪৯-৫০।]। 


রসূল ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
এয উঠ 4553 ৪ ৮১০ ৬ ৩ ও এ৩ ১৪ ৬ ৬৯৬ ৩৬৯ 
] /৮০০ ০০০৮] ক29 27 ১৭৫৬ ৩ 


জিবরীল আলাইহিস সালাম রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে 
ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন: ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তার 
ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং 
তাবৃদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ।৬ 


৬. হ্বহীহ মুসলিম হা/ ৮ 


কিতাবুল ঈমান ৩৯ 


ইসলামী আবীদাহর গুরুত্ব 


অনেকগুলো বিষয়ের মাধ্যমে ইসলামী আকুীদাহর গুরুত্ব প্রকাশ পায়, তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 

১। আমাদের জীবনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 
আব্বীদাহ। কেননা, অন্তর যদি তার সৃষ্টিকর্তা মহান রব্দুল আলামীনের ইবাদত 
না করে তবে তা সুখ, শান্তি ও নিয়ামত পাবে না। 


২। ইসলামী আক্বীদাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এ জন্য কেউ 
ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার নিকটে সর্বপ্রথম ইসলামী আকুীদাহর 
স্বীকারোক্তি চাওয়া হয় । যেমন- 


আল্লাহর রসূল স্বল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
ক ০১১ শি 59 আ উ! এ! 3 0119৯ ও জে এড ০০০ 


মানুষ যতক্ষণ “আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্য কোন মা'বৃদ নেই এবং মুহাম্মাদ হ্ছত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল” এ কথার সাক্ষ্য না দিবে, আমি ততক্ষন 
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। 


৩। ইসলামী আকুীদাহই একমাত্র আকীদাহ যা নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ এবং 
আনন্দ কায়েম করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

59 ৬ 39 76৬ ৩৮৮ ২64 এ ঠা এও ৩৮৯ 53 % নও শন ৬ একি 
হা, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও 


বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরষ্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং 
তারা চিন্তিতও হবে না । সূরা আল বান্ধীরা ২১১২ । 


ইসলামী আকুীদাহই কেবল সুস্থতা ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 


৭. দ্বহীহ বুখারী হা/২৫, দ্বহীহ মুসলিম হা/২২, আবূ দাউদ হা/২৬৪১, তিরমিযী 
হা/২৬০৮, নাসাঈ হা/৩৯৬৭ 


8০ কিতাবুল ঈমান 


আল্লীহ তা আলা বলেন, 
০৮১৭169৮৭০০ 54 ৮66 এ 9 তা /ঠ। 0৯ 5 9৯ 


আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকৃওয়া (পরহেযগারী) 
অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ 
উন্মুক্ত করে দিতাম । সূরা আল “আরাফ ৭: ৯৬ ॥ 


৪। ইসলামী আব্বীদাহই পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ এবং ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্টার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[1.০ : ০৬৪৭] 65৮৩০) ১৩৪65 ৩ম 0801 9৫ ৬১501 ও এড এড 


আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সবকর্মপরায়ণ বান্দাগণ 
অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। সূরা আল আব্বিয়া ২১: ১০৫। 


কিতাবুল ঈমান ৪১ 


[4১০4৮ ০৪১1] 
আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান 


আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ: আল্লাহর অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করা । প্রভৃত্ব, ইবাদত এবং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে 
স্বীকার করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে: 

১। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা [ ঞ ১১:% ০৪) 
এ০$ ০০০৮]। 


২। আল্লাহর তা'আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা 14 এ 290 ০এ3]। 


তা 
বিশ্বাস রাখা [এ এ। ৮৪6 ০৪3]। 


৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখা [০৩০১ এ| ০৬৮ ৩এ৪।]। 
এ চারটি বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ । 


১। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ছাপন করা [4৮ 4॥ ১৪ ০৬3] 


ক। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় । অধিকাংশ 
মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সামান্য সংখ্যক নাস্তিক ব্যতীত কেউ এ 
ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। প্রত্যেক সৃষ্টি জীবই পূর্ব তা'লীম ছাড়াই 
তাদের পালনকতরি পক্ষ থেকে ঈমানের উপর সৃষ্ট। যেমন আমরা 
আহ্বানকারীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং প্রার্থনাকারীদের প্রার্থীত বস্তু 
প্রাপ্তির কথা শুনি ও দেখে থাকি, যা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন 
করে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[৭ :31484 ০৬০০৪ 25 ০55 2 


তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন [সূরা আল আন্ফাল ৮: ৯]। 


৪২ কিতাবুল ঈমান 


খ। প্রত্যেকেই জানে কোন কিছু সংঘটিত হলে তার সম্পাদনকারী বা সংঘটক 
থাকা আবশ্যক। অসংখ্য সৃষ্টিজীব এবং প্রতিনিয়ত আমরা দুনিয়াতে যা দেখছি 
তারও একজন ত্রষ্টা দরকার যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হলেন আল্লাহ 
তা'আলা । কেননা অরষ্টা বিহীন সৃষ্টি আসতে পারেনা । তেমনি এটাও অসম্ভব যে 
কেউ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করবে, কেননা কোন বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি 
করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[০ : এ] €55897 8 % গত ৩৪ ডি ৪টি 
তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই অরষ্টা? সূরা 
আত্‌ তুর ৫২: ৩৪। 


আয়াতের অর্থ: তারা অআষ্টা ছাড়া সৃষ্ট হয়নি, আর তারা নিজেরাও নিজেদেরকে 
সৃষ্টি করেনি, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাদের অ্রষ্টা হলেন আল্লাহ 
তা'আলা। 


গ। আসমান, যমীন চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং গাছ-পালাসহ সুশৃঙ্খল এ দুনিয়া 

নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে এই পৃথিবীর একজন একক অরষ্টা রয়েছেন। আর 

তিনিই হলেন মহান রব্বুল আলামীন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
|/-১০এ্ত 08৩৪ ভা এ ৪০৯ 


এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত । সূরা আন্‌ নামল 


২৭:৮৮ 


তারকা ও নক্ষত্র সমূহ নির্দিষ্ট নিয়মে চলা-ফেরা করছে, নিজ কক্ষ পথ থেকে 
বিচ্যুত হয় না। প্রত্যেকটি নক্ষত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে এবং তা কখনও 
অতিক্রম করে না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩৮০45 403 ও 8 9৬01 9০ 020 55 2০1 ১ 9৫ ভে তাল থ্রি 
[৮২০] 


সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অথে চলে না দিনের, প্রত্যেকেই 
আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে । সূরা ইয়াসীন ৩৬:৪০। 


কিতাবুল ঈমান ৪৩ 


২। আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাস [৬ 4 2251 ০] 


ক। আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাসের অর্থ: এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ 
তা'আলা সব কিছুর পালনকর্তা, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তিনি জীবন 
ও মৃত্যু দেন, উপকার ও ক্ষতি পৌছান, সব কিছুই তার, তার হাতে সকল 
কল্যাণ, তিনি সব কিছু করতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে তার কোন শরীক বা 
অংশীদার নেই। 


আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস হলো: দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
একমাত্র রব বা প্রতিপালক, তার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহর কাজে তাকে 
একক হিসেবে বিশ্বাস করা । যেমন: এ আকীদাহ পোষণ করা যে এ পৃথিবীতে 
যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭:০0] এর গু 0৬৩ ৪ গজ (৬৩ এজ 

আল্লাহ্‌ সবকিছুর সষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন । সূরা আয যুমার 
৩৯:৬২। 
তিনিই সকল সৃষ্টিজীবের রিষিব্ব্দাতা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৭:১৭ এ) ঞ1 এ এ ০০) ও ও ৮ 5৯ 
আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর 
নেই (পৃথিবীর সকল জীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর)। সূরা হুদ ১১০1 
আল্লাহ তাআলা সব কিছুর মালিক । তিনি বলেন, 
[1৭ : 54৩] 95৬ গজ 08 ৬৩ 5৯9 (98 ৮ ০০৭6 ০০৮৭ ৬৪ ঞ৯ 
নভোমন্ডল, ভূ-মগ্তল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই । 
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান । সূরা আল মায়িদা ০১২০। 


খ। আল্লাহ তা'আলা এককভাবে সকল সৃষ্টিজীবের পালনকর্তা । তিনি 
বলেন: 


কএ। ৩০ 2৯ 


8৪ কিতাবুল ঈমান 


যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা । সূরা 
আল ফাতিহা ১:২। 

কল্যাণকারী ৷ বিভিন্ন নিয়ামত ও অনুগ্বহের দ্বারা তিনি তাদেরকে লালন পালন 
করেন। 


গ। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীবকে তার প্রভৃত্বের বিশ্বাস দিয়েই সৃষ্টি 
করেছেন, এমনকি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানার আরবীয় 
মুশরিকদেরকেও ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

356 ১৬ ৩১ 4 95 ক গুলা ১০৪ ৬5 ৬ ০9০] ৬০ ০ ৩৯ 
3557 ক ০55 ৮5৬01 445 5৫ 35 2 9 গজ 06 ৬ ৮৩ ০ 0৬ 
৭১৭ : ১১০] 5৮ ও9 38৪ 
বলুন, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা । বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা 
থাকলে বল, কার হাতে সব বন্তর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল 
থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? অবশ্যই তারা বলবে: আল্লাহর । বলুন, 
তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? সুরা আল মুমিনূন ২৩: 
৮৬-৮৯। 
আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস করলেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। বরং 
অবশ্যই তাকে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে (ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্তে) 
বিশ্বাস ছ্বাপন করতে হবে। কেননা, আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাস স্থাপনের পরও 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেছেন । 

ঘ। আসমান-যমীন, গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা, গাছ-পালা এবং মানুষ ও 
জ্বিনসহ সারা বিশ্ব মহান আল্লাহর অনুগত ও অধীনে রয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


|" ০৮ ঠা] ভ্০৯52 519 ৬ ৪০৮ ৮৮১৪৪ ০94৭ & ৬ লে ঘি 


আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই 
অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। সূরা আলি ইমরান ৩:৮৩। 


কিতাবুল ঈমান ৪৫ 


অতএব, কোন সৃষ্টি জীবই আল্লাহর শক্তি ও নির্ধারিত তাকদীর হতে বের হতে 
পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাঁআলাই হলেন তাদের মালিক, তিনি নিজের 
হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালনা করেন। তিনি সকল 
জীবের সৃষ্টিকর্তা । 

আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছু তার তৈরী, দরীদ্র এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল 
আলামীনের নিকটে মুখাপেক্ষী । 

ঙ। যখন এটা নিশ্চিত হলো যে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবকিছুর মালিক তখন 
জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা, রিষিব্ন্দাতা নেই । একমাত্র 
আল্লাহই সারা বিশ্বের পরিচালনাকারী । অতএব, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত 
একটা পিপিলিকাও নড়ে না। 


তাই আমাদের জন্য ওয়াজিব হলো আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখব, 
বিপদাপদে তার নিকটেই প্রার্থনা করব, তার উপর ভরসা রাখবো । কেননা, 
আল্লাহ তা'আলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিষিবৃদাতা এবং মালিক। 


৩। আল্লাহর উলুহিয়্যার প্রতি বিশ্বাস [এ এ 2৯1 ১এ)।] 
(আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ ও ইবাদতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা) 


ক। ইলাহ (মা'বৃদ) হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখা যে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ইবাদতের 
হকৃদার এবং যোগ্য । যেমন, দু'আ, ভয়, ভরসা, সহযোগীতা প্রার্থনা করা, 
ছালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদী । নিশ্চিতভাবে বান্দার জানা উচিত আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই হলেন প্রকৃত মা'বুদ বা ইবাদতের যোগ্য, তার কোন শরীক নেই। 
অতএব, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ-উপাস্য নেই। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1৭" : 520] ভূত উঠা % খু এ] 3০৩৪ |] 


আর তোমাদের মা'বুদ তো এক-ই মা'বৃদ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ 
নেই, তিনি করুণাময় ও মহান দয়ালু। সূরা আল বাকারা ২১৬৩ ॥ 


৪৬ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন উপাস্য এবং মা'বুদ হলেন একজন। 
অতএব, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তিনি ব্যতীত 
কারও ইবাদত করা জায়েয নয়। 


খ। আল্লাহর উলৃহিয়্যাতে বিশ্বাস: তা হলো এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ 
তা'আলা একমাত্র সত্য মা'বুদ, তার কোন শরীক নেই। ইলাহ্‌ শব্দের অর্থ 
মা'লুহ অর্থাৎ ভালোবাসা ও সম্মান সহকারে যার ইবাদত করা হয়। অতএব, 
উলুহিয়্যাহহলো, সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহর একত্ব। তাই আমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অন্যকে ডাকি না, তিনি ব্যতীত কাউকে ভয় করি না। 


নত হই। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। 
এ কথারই প্রমাণ মেলে আল্লাহ তাআলার বাণী: 


০-2৫এ। 5১৪০ ভুত ৩৫19 ০ ৫৯ 
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা 
করি। সূরা আল ফাতিহা ১:৫। 
গ। উলুহিয়্যাহ্‌ বা ইবাদতে আল্লাহর একত্ব বিশ্বাসের গুরুত্ব: 
নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে আল্লাহর উলৃহিয়্যাতের গুরুত্ব বুঝা যায়: 


(১) মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এক অদ্বিতীয়, 
লাশারীক আল্লাহর ইবাদত করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[৪৯ : ০১১40] ১5 এ ০১35 ওঠ ৬৩ 5৯ 


আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি। সূরা 
আযৃ-যারিয়াত ৫১:৫৬ । 


(২) রসুলগণ (আলাইহিমুস্‌ সালাম) এবং আসমানি কিতাবসমূহ 
প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র 
সত্য মা'বুদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[4 : 4০501] €০৪০। 1919 1 15451 05৯5 রে 38৪ 13 ১৯ 


কিতাবুল ঈমান ৪৭ 


আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্ব্গৃত থেকে নিরাপদ থাক সূরা আন্‌ নাহল ১৬:৩৬। 

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়্যাতে 
বিশ্বাস ছ্বাপন করা ফরয । যেমন: আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন মুয়ায বিন জাবাল (৮) কে ইয়েমেনে পাঠান তখন তাকে যে ওসিয়ত 
করেন তা হলো, 

এ ১১০ 1১১৯৩ ৩ ৭ চিও কর্ড ০৯ ক ৩৩ (5 এ! 
তুমি এমন জাতির নিকটে যাচ্ছ যারা আহ্‌লে কিতাব। অতএব, তাদেরকে 
সর্বপ্রথম আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিবে ।৮ অর্থাৎ সকল প্রকার 
ইবাদতে আল্লাহর একত্র প্রতি আহ্বান করবে । 


লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ 


ঘ। (431 413) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ: জীবনের প্রথম ও শেষে এই 
মর্যাদাপূর্ণ বাক্য বা কালিমাটি পাঠ ও বিশ্বাস করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য 
ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ কালিমার উপর (বিশ্বাস সহকারে) মৃত্যুবরণ করবে 
তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। নাবী কারীম হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 

তল পলা 055 ভা খু! এ] ও রতি 9 ৬৬৩৪ 
আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, একথা জানা ও বিশ্বাস করা অবস্থায় যে 
ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৯ 
উপরক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্‌ ছাড়া 
সত্য কোন মা'বুদ নেই) এর জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয । 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (4 413 ) এর অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন 
মা'বুদ নেই। এখানে আল্লাহ ছাড়া সকলের থেকে উলুহিয়্যাহ্‌ বা ইবাদতের 


৮. দ্থহীহ বুখারী হা/১৪৫৮ ও ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৯। 
৯. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৬। 


৪৮ কিতাবুল ঈমান 


যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অপর দিকে সকল প্রকার ইবাদতকে 
একমাত্র লা-শারীক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

ইলাহ শব্দের অর্থ: মা'বুদ বা যার ইবাদত করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি 
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করল, সে তাকে ইলাহ্‌ বা মা'বুদ 
হিসাবে গ্রহণ করল। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় 
তারা বাতিল। আল্লাহ তায়া'লাই একমাত্র ইলাহ। অন্তরসমূহ ভালোবাসা, 
সম্মান, বিনয়, নম্রতা, ভয়-ভরসা এবং দু'আর মাধ্যমে আল্লাহরই ইবাদত 
করবে। 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন অন্তর খুশী, সুখী ও 
সৌভাগ্যশীল হতে পারে না। কেননা, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতেই 
রয়েছে পূর্ণ সুখ, শান্তি, নিয়ামত এবং সুন্দর জীবন। 


লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর রুকন বা ভিত্তিসমূহ 
ঙ। 4 । 413 95) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ভিত্তিসমূহ: 
এ মর্যাদাপূর্ণ কালিমাটির দু'টি রুকন বা ভিত্তি রয়েছে, তা হলো: না বোধক 
এবং হা বোধক (০5319 ৪৯০) 
প্রথম রুকন: (413) লা-ইলাহা 


আর এটা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা, শির্ককে 
বাতিল হিসাবে বিশ্বাস করা এবং অত্যাবশ্যকভাবে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত 
যাদের ইবাদত করা হয় তা কুফরী বলে জানা । 


দ্বিতীয় রুকন: 411) ইল্লাল্লাহ 


এটা হলো সকল প্রকার ইবাদত এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং তা 
কেবলমাত্র আল্লাহর নিমিত্তেই সম্পাদন করা । এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী: 


[15৭ : 220] ঠা ভএ৬ ৬০৪৭ এ ৪৬ ৮6 ০৯৬০৬ ১৫ ৬০৯ 


কিতাবুল ঈমান ৪৯ 


যারা গোমরাহকারী ত্গৃতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন 
করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল । সূরা আল বাকারা ২:২৫৬ | 


এখানে আল্লাহর বাণী: ০৪৮৫১ 7৫ ৮০ ঘোরা গোমরাহ্কারী তৃগৃতদেরকে 
মানবে না) হলো প্রথম রুকন লা-ইলাহার অর্থ । & ১5: (আল্লাহতে বিশ্বাস 
স্থাপন করবে) দ্বিতীয় রুকনের তথা ইল্লাল্লাহর অর্থ । 


লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী 


লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাতটি শর্ত রয়েছে যা একসাথে পাওয়া আবশ্যক । 
একসাথে সাতটি শর্ত পাওয়া না গেলে তা পাঠকারীর কোন উপকারে আসবে 
না। শর্তগুলো নিম্নরূপ: 

১। আল ইলম (৮৬): & 41 4 3 লো-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর অর্থ 

সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(14 ৯৫ ১৬১) ভরা খু! এ] ও 8 শি৬৬৯ 

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯ 

২। আল ইয়াকীন-দৃঢ় বিশ্বাস (5:81): এ কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর 
প্রমাণ বহন করে তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া । যদি তাতে সন্দিহান ও দোদুল্যমান 
হয় তবে এ কালিমা তার উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

19616 4555 4৮ 1৮৮ জেতা ১০)লা এ 

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ 
পোষণ করে না। সূরা আল্‌ হুজরাত ৪৯:১৫ | 


৩ । আল বৃবুল-গ্রহণ করা (450): এ কালিমা একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়া'লার 


যে সকল ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করার 
প্রমাণ বহন করে তা গ্রহণ করা । কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা পাঠ করত 


৫০ কিতাবুল ঈমান 


এক আল্লাহর ইবাদত গ্রহণ না করে, তাহলে সে এ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 


ওঠা 9 ৩ 3855 (০) 3425 &1 ও এ! ২ 05 919 2৯ 
[০১৮০)(5) ১৯ ৮৭ 
তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তখন তারা 


ওদ্বত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় 
আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। সূরা আস্‌ সাফ্ফাত ৩৭:৩৫-৩৬ ॥ 


৪। আল ইনকিয়াদ-বশ্যতা স্বীকার করা (১৬31): এ কালিমা যে সকল 
বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তা স্বীকার করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩ ঞ1 9 এ 54৮ ৩০৪০ এ চা %) এ এ ও আছ ৬৪৯ 

[৭1 : ০৮০] €১২। 
যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমগ্ডলকে আল্লাহ্‌ অভিমুখী করে, সে এক 


মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে । সূরা লুব্ৃমান 
৩১:২২। 


8? ৮১4 এর অর্থ: স্বীকার করা ও বিনয়ী হওয়া । 
5 28)ধ। হলো: & 3. 41 3 যার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বৃদ 
নেই। 
৫ । আস সিদকৃ-সত্যবাদীতা (৩.০): তা হলো এ কালিমা সত্যিকার 
অর্থে অন্তর থেকে পাঠ করা । রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
ক) ৩৬ 1 6 খু! 059 ৬4 তঠি ৪ খু) এ 3 ও এ ৪৬ ৬৯ 
যে ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন 


মা'বৃদ নেই এবং মুহাম্মাদ দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও 
রসূল, আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিবেন | 


১০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৮ ও দ্বহীহ মুসলিম হা/৩২। 


কিতাবুল ঈমান ৫১ 


৬। আল ইখলাস-খাঁটি একনিষ্ঠতা (১০১৬1): তা হলো আমলকে সকল 
প্রকার শিরক থেকে মুক্ত করা । ফলে মুখলেস ব্যক্তি এ কালিমা পাঠের মাধ্যমে 
দুনিয়ার কোন লোভ লালসা করবে না। রসূল স্বননাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, 


ক 25 ৩ জি থা ও 8০৩ ৮০৫। এত তি ও ০ 
নিশ্চয় যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন ।৯ 

৭। আল মাহাব্বা- ভালোবাসা (৮1): এ কালিমা ও যে সকল বিষয়ের 
উপর তা প্রমাণ বহন করে এবং এর প্রতি আমলকারীগণের প্রতি ভালোবাসা 
থাকা । আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৩ 4192 2209 ঞা অপি পিঠ 9৩ ঞা 5১১ ১৮ ২৯৪ ৩ ৮ ৩৪৯ 

[17০9 : 5১2] ভঞ 
আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 
এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি 


ভালোবাসা হয়ে থাকে । কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা 
ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী । সূরা আল বাকারা ২১৬৫। 


অতএব, লা-ইলাহা ীল্লাল্লাহ্‌ পাঠকারী মুমিনগণ আল্লাহকে খালেসভাবে 


ভালোবাসেন। আর মুশরিকরা আল্লাহর সাথে তিনি ব্যতীত অন্য 
মা'বুদদেরকেও ভালোবাসে । আর এটা (আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে 


ভালোবাসা) লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌ এর পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয় । 


১১. সহীহ বুখারী ৪২৫, ১১৮৬ ও সহীহ মুসলিম ৩৩। 


৫২ কিতাবুল ঈমান 


ইবাদতের অর্থ 


চ। (৪১৬৭ ৬) ইবাদতের অর্থ: যে সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথা ও 


কাজ আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তাতে খুশী হন তার সমষ্টিকে 
ইবাদত বলা হয়। যেমন- আল্লাহ ও তার রসূল হ্ন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
নিকটে প্রার্থনা করা, ছালাত, যাকাত, পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা, 
আল্লাহকে স্মরণ করা, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে জিহাদ করা ইত্যাদি । 


ইবাদত অনেক প্রকার: আল্লাহর আনুগত্যমুলক যাবতীয় কাজ ইবাদতের 
অন্তর্ভক্ত। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত করা, গরীব দুগঃখীদের প্রতি দয়া করা, 
সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা এবং সুন্দর কথা। মুমিনের যাবতীয় কাজ 
ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি মুমিন ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করে। বরং আমাদের কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য 
করতে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খায় বা পান করে অথবা ঘুমায় তবে এর 
বিনিময়ে তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। 


অতএব, সৎ নিয়ত ও সঠিক ইচ্ছার কারণে এ সকল অভ্যাস ইবাদতে পরিণত 

হয় এবং এর জন্য সওয়াব দেওয়া হয়৷ তাই জানা গেল ছালাত, সিয়ামের মত 

কিছু নির্দিষ্ট নিদর্শনে ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়। 

ছ। ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুবৃকে সৃষ্টি করেছেন। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১৯৭৭ ১ ১) ৩? 3১১ ৬০ এ ১) ৩ ক ০5424 ৭1 ৩১39 ওঠ ৬৪০ ৩৯ 
[০-০৭-০040)] ( ভরঠপা ভর 5১ 361 9 ঞা ৩1 

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি 

তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাইনা যে, তারা আমাকে আহার্য 


যোগাবে । আল্লাহই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। সূরা আহ্‌ 
যারিয়াত ৫১:৫৬-৫৮। 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বিন এবং ইনসানকে তিনি কেবলমাত্র 


কিতাবুল ঈমান ৫৩ 


আল্লাহর নেই। বরং আল্লাহর নিকটে নিজের প্রয়োজন থাকার কারণে বান্দারই 
তার ইবাদত করা একান্ত আবশ্যক । 


পানাহারের প্রয়োজনীয়তা থেকেও বেশী। মানব হৃদয় একবার আল্লাহর 
ইবাদত ও ইখলাসের (একনিষ্টভাবে তার ইবাদত করা) স্বাদ আসাদন করলে 
দুনিয়ার কোন বন্ত তার নিকটে এর চাইতে আনন্দদায়ক এবং উত্তম মনে হবে 
না। আল্লাহর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কেউ দুনিয়ার কষ্ট ও সমস্যা 
থেকে যুক্তি পাবে না। 


ইবাদতের রুকন 
জ। ইবাদতের রুকন বা ভিত্তিসমূহ 1৯১৮০ 351 


আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত: 


১। পরিপূর্ণ বিনয়-ন্ম্রতা এবং ভয় (-১5৮19 451 ০৮৪) । 
২। পরিপূর্ণ ভালোবাসা (৩1 ০৬৪) 


অতএব, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদত ফরয করেছেন তাতে তার 
প্রতি পূর্ণ বিনয়-নম্রতা, ভয়, ভালোবাসা, আগ্রহ এবং আশা থাকা আবশ্যক । 
ভয় ও বিনয়-নম্রতা ব্যতীত শুধু ভালোবাসা (যেমন, খাদ্য ও সম্পদের 
ভালোবাসা) ইবাদত হতে পারে না। 

তেমনি মহব্বত বা ভালোবাসাবিহীন ভয় ইবাদত নয়, যেমন- হিংস্র জন্তকে 
ভয়করা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই আমলে যখন ভয় ও ভালোবাসা 
একত্রিত হবে তখনি তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর ইবাদত আল্লাহ 
তা"আলা ব্যতীত কারও জন্য করা জায়েয নয়। 


৫৪ কিতাবুল ঈমান 


তাওহীদ ইবাদত বৃবুলের কারণ 


ঝ। তাওহীদ তথা একত্ব ইবাদত বৃবূলের কারণ: 
আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ৃ 
ব্যতীত তা ইবাদত বলে গৃহিত হবে না। শির্ক মিশ্রিত ইবাদত সঠিক নয়। 
তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং ইবাদতে আল্লাহর একত্ব ছাড়া কেউ আল্লাহর 
ইবাদত করেছে বলা যাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে 
গিয়ে তার সাথে অন্যকে শরীক করে সে আল্লাহর ইবাদত করে না। 
আল্লাহর নিকটে ইবাদত ব্ৃবুলের শর্ত হলো, আল্লাহর একত্ব, ইবাদতে 
আল্লাহর জন্য ইখলাস থাকা, শির্ক না করা। সাথে রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করতে হবে। অতএব, 
যেকোন ইবাদত ও আমল আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হতে হলে দু'টি শর্ত থাকা 
আবশ্যক: 

১। কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা (এটাই হলো তাওহীদ) 


২। আল্লাহ যে সকল আদেশ করেছেন তার মাধ্যমে ইবাদত করা । (আর 
সেটাই হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য)। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৪১:39 2695 ১৮ 39 20 এ হী এও ৬৯ 9» ভিড পিন ৬ ৬ 
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হা, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও 


এবং তারা চিন্তিতও হবে না!সুরা আল বাকারা ২১১২1। 


4৫ ৮: এর অর্থ: তাওহীদের বাস্তবায়ন করত বান্দা তার ইবাদতকে 
আল্লাহর জন্যই একনিষ্টভাবে করে। 


২৬ %৮ এর অর্থ: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যকারী। 


কিতাবুল ঈমান ৫€ 


ঞ। শিরক [4১০] : ঈমান ও তাওহীদ পরিপন্থী বিষয় । 


কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপাস্যে ঈমান আনা এবং সকল ইবাদতে তাকে 
একক হিসাবে গ্রহণ করা গুরুত্ৃপূর্ণ ওয়াজিব। অপর দিকে আল্লাহর নিকটে 
শির্ক হলো সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা ও মারাত্বক পাপ যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা 
করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। 


তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ।সূরা 
আন নিসা ৪:৪৮। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


[1:৮৪] ভূ ৮৪5 851 480 91) 
নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। সূরা লুকৃমান ৩১:১৩ । 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় গুনাহের ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 


৬৫৮ ৪915 ঞ& 0৪ ৩ 
সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথচ 
তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।৯ 
শিরক সকল ভালো আমল নষ্ট ও বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
89551965৮8৬ 519৮ এজ 


সূরা আল আন্আম ৬: ৮৮। শিরক তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী 
জাহান্নামী করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১২. দ্বহীহ বুখারী হা/৪৪৭৭, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৮৬ 


৫৬ কিতাবুল ঈমান 


9 ১০ ০৬) 56 41 09৮5 পু এও 0 ২৪ ঞও ১৮১৭ ৬৫ 


নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে জান্নাত 
হারাম করে দেন। এবং তার বাসদ্ান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। সূরা আল্‌ মায়িদা ৫:৭২। 


শিরকের প্রকারভেদ: 
শিরক দু'প্রকার: 
(১) বড় শিরক (75৭ এ১৯।) ও 
(২) ছোট শিরক (১৯০১ 4১৯0) 


নিম্নে উভয় প্রকার শিরকের আলোচনা পেশ করা হলো: 


১। শির্‌কে আকবার বা বড় শির্ক: যে কোন আমল আল্লাহ তাআলা ছাড়া 
অন্য কারো জন্য করাই হলো শির্কে আকবার বা বড় শিরুক। অতএব, 
প্রত্যেক কথা ও কাজ যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন তা তার জন্য করাই 
হলো তাওহীদ (একত্ব) ও ঈমান। আর তিনি ভিন্ন অন্য কারও জন্য করাই 
হলো শির্ক ও কুফরী । 

এ প্রকার শির্কের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকটে কোন 
রিষিকৃ বা সুস্থতা কামনা করা, তিনি ভিন্ন অন্যের উপর ভরসা রাখা, আল্লাহ 
তাআলা ছাড়া অন্যের জন্য সিজদাহ্‌ করা ইত্যাদী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


[২ : ৯৬] রিও অপ 3১৯৯ পি ৩৯ 
এবং তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের 


ডাকে সাড়া দিব। সূরা গাফির/মুমিন ৪০: ৬০ অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


কিতাবুল ঈমান ৫৭ 


[ : 5১৬] ভরত ৮:5১! 1659 ৬৪৪৯ 


৮:২৩। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[ও :েম্।্495 4 1948-5৬৯ 


অতএব আল্লাহকে সিজদাহ্‌ কর এবং তার ইবাদত কর। সূরা আন্‌ নাজম ৫৩: 
৬২। 


দু'আ, ভরসা রাখা এবং সিজদাহ করা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত, যার আদেশ আল্লাহ 
তা'আলা দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি এসকল ইবাদত আল্লাহর জন্য করবেন 
তিনি মুমিন ও তাওহীদপন্থী (আস্তিক), আর যে তা গাইরুল্লাহর জন্য করবে সে 
মুশরিক ও কাফির (নাস্তিক)। 

২। শিরকে আসগার বা ছোট শিরক: শিরকে আসগার এ সকল কথা বা 
কাজ যা শির্কে আকবারের (বড় শিরকের) কারণ এবং তাতে পতিত হওয়ার 
মাধ্যম হিসেবে কাজ করে । যেমন: কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা । তা 
করার মাধ্যমে হতে পারে । এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম, তা যে করবে তার জন্য 
রয়েছে অভিশাপ ও আল্লাহর রহমাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার ওয়াদা । রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


০০5 (65055৬15481 4০০০ 501 এত ঞা 2 
ইহুদী এবং নাসারাদের [পরষ্টানদের) উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক, 
কারণ তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।১০ 


অতএব, কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হারাম ও নাজায়েয কাজ । এটা 
মৃত ব্যক্তির নিকটে চাওয়া ও প্রার্থনার পথ খুলে দেয় । আর মৃত ব্যক্তির নিকটে 
চাওয়া শির্‌কে আকবার বা বড় শিরক । 


১৩. ভ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৫ , দ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩১। 


৫৮ কিতাবুল ঈমান 


৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস [০৩১ এ ০০৮ ০4১] 


ক। এ প্রকার তাওহীদ হলো, আল্লাহ তাঁআলা স্বীয় কিতাবে অথবা রাসূলের 
হাদীছে যে সকল নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তার সাথে 
সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে সত্যায়ন করা । আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তার 
কোন সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত নেই। তিনি বলেন, 
26 এ15 ০৪৭ ০ 59) ৮৮ ৩ পর এক ০০৭৪ ০9০1 9৮৬৯ 
[11 : 0] কর ৬৪৭ 59 ইউ এ তো এ 
তিনি নভোমগ্ডল ও ভূমণ্ডলের আষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের 
জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি 


করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তার 
অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন । সূরা আশ শুরা ৪২:১১। 


অতএব, আল্লাহ তাআলা তার সকল নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে স্বীয় কোন 
সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিভ্র। 


আল্লাহ তা'আলার নাম অনেক, তার মধ্যে রয়েছে: আর্‌ রহমান (পেরম 
দয়ালু), আল বাসীর (সর্বদ্রষ্টা), আল আযীয (মহা পরাক্রমশালী) ইত্যাদি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮ ০৯০1 


তিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। সূরা আল্‌ ফাতিহা ১: ৩। অন্য আয়াতে 
এসেছে, 


চা ৬০] 58 
তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। সূরা আশ-শুরা ৪২: ১১। তিনি বলেন, 
রী পা এ 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় সূরা লুব্বমান ৩১: ৯। 


কিতাবুল ঈমান ৫৯ 


খ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার উপকারীতা: 
আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার কিছু উপকারীতা নিচে উল্লেখ 
করা হলো: 

১। আল্লাহর পরিচয় জানা । যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি 
ঈমান আনবে, আল্লাহ তা'আলাসম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার 
সম্পর্কে এ ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা ও আটার ক্ষেত্রে তার তাওহীদ (একত্তৃ) বৃদ্ধি 
পাবে। 

২। আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ দ্বারা তার প্রশংসা করা । আর এটা উত্তম 
যিকিরের অন্যতম প্রকার । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[£1 : ৮১০] ক্র ঞ1 19 195 ও ৬ 9 
হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর সূরা আল্‌ আহ্যাৰ ৩৩: 


৪১। 
৩। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাকে ডাকা ও প্রার্থনা করা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[1/২. : ০৭ এও 5৯১৩ ৬০৪ চকছি। 95৯ 
আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে 


ডাক । সূরা আল আ'রাফ ৭:১৮০। 
যেমন এমন বলা: হে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয় আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি, তুমি 
রাষ্যাকব (রিষিব্ব্দাতা) সেহেতু তুমি আমাকে রিযিক দাও ইত্যাদি । 

৪। দুনিয়াতে সৌভাগ্য ও সুন্দর জীবন ।আর পরকালে জান্নাতের নিয়ামত 
অর্জন করা । 


৬০ কিতাবুল ঈমান 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রভাব [4 4৮ ০এ১। ১ঢা] 


দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সুন্দর প্রভাব রয়েছে। 
কেননা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণলাভ এবং অকল্যাণ প্রতিহত করা 
আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই ফল ।আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কিছু প্রভাব নিচে 
উল্লেখ করা হলো: 


১। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় জিনিস 
প্রতিহত করেন। তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতি হতে মুক্ত করেন এবং শত্রুদের 
চক্রান্ত হতে তাদেরকে হেফাযত করেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[/-০1] ১৫০1৮ 0৫৬ ও ঝ। 91199 রে ৩ (94 ঞ। 2৯ 
আল্লাহ্‌ মুমিনদের থেকে শক্রদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌ কোন 
বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৮ ॥ 

২। ঈমান আনা সুন্দর জীবন, সৌভাগ্য এবং আনন্দের কারণ । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

৯5 5 মত এও ৮৮ ৯৯১ এ 35টি ড ডক ৩৯ জি 

[৭৬ : ০] ১5419 ৬ ০০৯৪ 

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 


তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের 
কারণে প্রাপ্য পুরক্কার দিব যা তারা করত । সূরা আন্‌ নাহল ১৬: ৯৭। 

৩। ঈমান কুসংস্কার থেকে আত্মাকে পবিত্র করে । যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি 
সঠিকভাবে ঈমান আনে সে তার সকল বিষয়কে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 
করে। 
আল্লাহই সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তাই 
সে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিজীবকে ভয় করে না। কোন মানুষের সাথে তার অন্তরকে 
সম্পর্কিত রাখে না, ফলে এ ব্যক্তি কুসংস্কার ও সংশয় থেকে মুক্ত থাকে । 


কিতাবুল ঈমান ৬১ 


৪। ঈমানের অন্যতম প্রভাব হলো: সফলকাম ও কৃতকার্য হওয়া ( ১94 
০১49), প্রার্থিত বন্তু লাভকরা এবং অপছন্দনীয় বস্তু হতে যুক্ত থাকা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০ : 5১50] €৩১%45০। ০৯ এএ৪9 দি ৬০ ০৬ ৬ এএগঈ 


তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ 
সফলকাম । সূরা আল বাল্বারা ২: ৫। 


৫। ঈমানের সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো (১এ। ১0 *প9): 
/ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (০৩ 48 2৮০১ ৬৬ ৭51), 
€ জামাতে প্রবেশ (মর! ০৪৯১৪), 
৫ প্রতিদান স্থায়ী নিয়ামত (| ৮৮০১ 39412) এবং 
৫ পরিপূর্ণ রহমত লাভের মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়া (45৩। ₹৯১1)। 


৬২ কিতাবুল ঈমান 


ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান [7১৮ ১৪3] 


ক। ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ: ফেরেশ্তাগণের অস্ভিত্ব দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করা । তারাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা 
আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০৪] (1) ভ5১54 226 ৮৯ এ 555 3 5) ৩5৮৩ ১৩ তি 


বরং ফেরেশতাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা 
বলতে পারেন না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করেন । সূরা আম্বিয়া ২১:২৬- 
২৭। 


ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: 
১। ফেরেশতাগণ আছেন এ বিশ্বাস রাখা (*৯১৪২% ১431) । 


২। আমরা যে সকল ফেরেশ্তার নাম জানি যেমন জিবরীল আলাইহিস 
সালাম তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা । যাদের নাম জানিনা তাদের প্রতি 
সংক্ষিপ্তাকারে ঈমান রাখা । অর্থাৎ নাম নাজানা ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্বে 
সংক্ষেপে বিশ্বাস রাখতে হবে । 


৩। ফেরেশ্তাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা । 


৪ আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তারা যে সকল কাজ করেন 
তার প্রতি বিশ্বাস রাখা । 


যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করা, ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন রাত্রি 
তার ইবাদত করা । ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের অন্যতম 
রুকন বাক্তম্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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কিতাবুল ঈমান ৬৩ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা 
তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও 
প্রতি । সূরা আল বাকীরা ২:২৮৫। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন, 
৮9 2 ১৭এত 8 ৯ম 6019 4440$ 5 সর এও ৩১ ওকি 


দিবস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা ।» 


খ। ফেরেশতাগণের গুণাবলী: 


১। সৃষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উল্লেখ করেছেন: তারা নূর তথা আলোর তৈরী। রসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


2৯৬ এ] ৬৪০ 
ফেরেশ্তাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।১ 


২। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশ্তাগণকে বিভিন্ন 
সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের অষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে 
করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট ৷ তিনি 


১৪. দ্বহীহ মুসলিম হা/৮ 
১৫. হ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৯৬। 


৬৪ কিতাবুল ঈমান 


সৃষ্টি মধ্যে যা ইচছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সক্ষম । সূরা আল 
ফাত্বির ৩৫:১। 

৩। রসূল স্থল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে 
ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন ।১৬ 

৪। আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশ্তাগণ কখনও মানুষের রূপে পরিবর্তিত হয়ে 
থাকেন। যেমন, মারইয়াম এর নিকটে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলাইহিস 
সালামকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন । 

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও লুত্ব আলাইহিমাস্‌ সালামের নিকটে 
ফেরেশ্তাগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। 

৫। ফেরেশ্তাগণ অদৃশ্য জগত (তাদেরকে দেখা যায় না)। তারাও আল্লাহর 
সৃষ্টি এবং তার ইবাদত করেন। পালনকর্তা বা মা'বৃদ হওয়ার কোন যোগ্যতা 
তাদের মাঝে নেই। বরং তারাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ 
আনুগত্যে রত রয়েছেন । যেমন- 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭:2০] 3958 6 595 ১৭ 5 ঞ ১55 ২ 


তারা (ফেরেশতাগণ) আল্লাহযা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা 
করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন। সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬॥ 


গ। ফেরেশ্তাগণের প্রকার ও কাজ: 


এ পৃথিবীতে ফেরেশ্তাগণ (আল্লাহর আদেশে) বিভিন্ন কাজ আল্জাম দিচ্ছেন। 
তারা বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। 
তাদের অন্যতম হলেন: 


১। জিব্রীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে তার রসুলগণের 
নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্ত প্রাপ্ত। 


১৬. দ্বহীহ বুখারী হা/৪৮৫৭ ও দ্হীহ মুসলিম হা/১৭৪। 


কিতাবুল ঈমান ৬৫ 


২। বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাঈল 
সালাম । 


৩। সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফীল 
আলাইহিস সালাম । 


৪। আত্মাসমূহ কবজের দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত ও 
তার সহযোগী বৃন্দ। 


৫। বান্দার ভালো মন্দ আমলের হেফাযতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ । 
তারা হলেন কিরামান কাতিবীন (সম্মানীত লেখকদ্বয়)। 


৬। মুকীম, সফর, নিদ্রা অনিদ্রা এবং সর্বাবস্থায় বান্দাদের হিফাযতে 
নিয়োজিত ফেরেশতাগণ । তারা হলেন, পর্যবেক্ষণকারীগণ । 


৭। আরো রয়েছেন: জান্নাত জাহান্নামের প্রহরীগণ, ভ্রাম্যমান 
ফেরেশ্তাগণ: তারা কল্যাণ ও ইলমের মজলিসের অনুসন্ধানে নিয়োজিত, 
পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ, একদল ফেরেশ্তা রয়েছেন যারা সর্বদা 
হন না। আল্লাহ তা'আলার সৈন্য সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। 


ঘ। ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব (১৯৬৬ ১এ3। ১0): 


মুমিনের জীবনে ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তার 
মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো: 


১। আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। 
কেননা, সৃষ্টির বড়ত্ অরষ্টার বড়ত্ের উপর প্রমাণ বহন করে । ফলে মুমিন 
আল্লাহকে আরো বেশী সম্মান ও মর্যাদা দান করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা 
আলো থেকে বহু সংখ্যক পাখা বিশিষ্ট ফেরেশ্তাগণকে সৃষ্টি করেছেন। 


২। আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে ফেরেশতাগণ 
তার সকল আমল লিপিবদ্ধ করেন সে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, ফলে সে 
প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর অবাধ্য হবে না। 


৬৬ কিতাবুল ঈমান 


৩। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য্য ধারণ করা । মুঁমিন ব্যক্তি যখন এ বিশ্বাস 
রাখবে যে বিশাল পৃথিবীতে হাজারও ফেরেশ্তা তার সাথে আল্লাহর আনুগত্য 
করছে তখন সে প্রফুলুতা এবং আত্ম তৃপ্তি অনুভব করবে । 


৪। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম সন্তানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার দরুন 
তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, তিনি এমন কিছু ফেরেশ্তা নিযুক্ত 
করেছেন যারা তাদের হেফাযতে সদা প্রস্তুত রয়েছেন। 


৫ । যখন কেউ মালাকুল মাওতের কথা স্মরণ করবে তখন সতর্ক হবে যে, 
এই দুনিয়া ধ্বংসশীল, চিরস্থায়ী নয়। ফলে সে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে 
পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে । 


কিতাবুল ঈমান ৬৭ 


আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান [₹-৫৬ ১3] 


ক। আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর 
কিছু কিতাব রয়েছে, যা তিনি বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তার রসূলগণের 
প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবগুলো আল্লাহর বাণী যা তিনি নিজে যেভাবে 
তার জন্য শোভাপায় সেভাবে বলেছেন। এ সকল কিতাবে বিশ্ব মানবতার জন্য 
উভয় জাগতিক সত্য, আলো এবং পথ নির্দেশনা রয়েছে। 


আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: 

১। এ বিশ্বাস রাখা যে আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই 
অবতীর্ণ (৬ &॥ ৮ ০০ 27 ৩০ ১43) । 

২। আল্লাহ তাআলা তার যে সকল কিতাবের নাম আমাদেরকে 
জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা । যেমন, 


ক। আল্‌ কুরআন যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন । 


খ। তাওরাত যা মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে 
গ। ইন্জীল যা ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর এবং 
ঘ। যাবুর যা দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি নাঘিল করা হয়েছে। 


৩। এ সকল কিতাবের সংবাদগুলোকে সত্যায়ন করা । যেমন: কুরআনের 
সংবাদসমূহ । আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম রোকন। 


আল্লাহ তা আলা বলেন, 
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৬৮ কিতাবুল ঈমান 


হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছ্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন 
কর তার রসূলগণও তার কিতাবসমূহের উপর, যা তিনি নাধিল করেছেন স্বীয় 
রসুলগণের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল 
ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাব সমূহের 
উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে না, সে 
পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে । সূরা আন নিসা ৪:১৩৬। 


ওয়া সাল্লাম, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর 


নাধিলকৃত কিতাব তথা কুরআনুল কারীম এবং কুরআনের পূর্বে নাধিলকৃত 
আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ঈমান সম্পর্কে বলেছেন, 
৫55 27৯ ১০৮ ৩ সমু 95 49 4 ৮৫৫৮৪ ঞ&০ ০ জি 
(/৮৮০ ৮৮০৮০) 


ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ 
দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ।১৯ 


খ। কুরআনুল কারীমের বিশেষত্ব: 


নিশ্চয় আল কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী যা আমাদের প্রিয় নাবী ও আদর্শ 
মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে। সঙ্গত 
কারণেই মুমিনগণ এ কিতাবকে সম্মান করত তার বিধানাবলী গ্রহণ, তা 
তেলাওয়াত এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার সর্বাত্বক চেষ্টা করে। 


কুরআনের মহত্ব বর্ণনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তা দুনিয়াতে আমাদের পথ 
নির্দেশক এবং পরকালে আমাদের নাজাতের কারণ । 


কুরআনুল কারীমের অনেক বিশেষত্ব রয়েছে যা কুরআনকে অন্যান্য আসমানী 
কিতাব থেকে মর্যাদাবান করে তোলে। 


১৭. সহীহ্‌ মুসলিম হা/৮। 


কিতাবুল ঈমান ৬৯ 


কুরআনের কিছু বিশেষত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলো: 


১। কুরআনুল কারীম ত্রষ্টার সকল বিধানের সারসংক্ষেপকে শামিল করে 
এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূুহে এক আল্লাহর ইবাদতের যে আদেশ 
দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যায়ণ ও দৃঢ় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[5%: ৮০০18৫46০৮6 ভর 2 ৫ ৪ 3০০ ০ কর্তা এপ! এটি9ি 
আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববততী গ্রন্থ সমূহের 


সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তর রক্ষণাবেক্ষণকারী। সূরা আল মায়িদা 
৫:৪৮ । 


৬৬৫। 024 ৩ ৩ ৪5 এর অর্থ: কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাবসমূহে বিশুদ্ধ যা রয়েছে তা সত্যায়ন করে। 

40458 এর অর্থঃ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের 
রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সাক্ষ্যদাতা । 

সকল মানুষের জন্য কুরআনকে মজবুতভাবে ধারণ করা ওয়াজিব। সকল 


সৃষ্টিজীবের উপর কুরআনের আনুগত্য এবং তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক । 
কিন্তু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট কূওম বা জাতির জন্য ছিল। 


আল্লাহ তা'আলা রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 
[৭ : 2৭] ভু ০০ & 993৭ ঠা 145 ৫1 ত39% 


(আপনি বলুন) আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি 
তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন 
করি। সূরা আল আন্আম ৬:১৯। 

২। পবিত্র কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই 
নিয়েছেন। তাই পরিবর্তনকারীর হাত এর প্রতি প্রসারিত হয়নি এবং হবে না। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৭০ কিতাবুল ঈমান 


আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। 
সুরা আল্‌ হিজর ১৫: ৯। 


গ। যখন আমরা কুরআনের বিশেষত্ব ও একক বৈশিষ্ট্য জানতে পারলাম 
তখন জানা দরকার কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? 


কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


১। পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ভালোবাসা ও সম্মান করা আমাদের উপর 
ওয়াজিব । কেননা, এটা মহান রব্বুল 'আলামীনের বাণী। সঙ্গত কারণেই তা 
সর্বাধিক সত্য এবং উত্তম কথা । 


২। কুরআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সুরাহসমূহ নিয়ে গবেষণা করা, 
কুরআনের নসিহত, সংবাদসমূহ এবং ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করা আমাদের 
একান্ত কর্তব্য । 


৩। কুরআনের হুকুম-আহ্কাম, আদেশ-নিষেধ এবং শিষ্টাচারগুলোর 
অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 


উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (৮) রসূল স্বল্াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন: 


05) 28৬ ০৫ 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল আল্‌ কুরআন ।১৮ 


হাদীছের অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন কুরআনের 
বিধিবিধান ও শরী'আতের বাস্তবরূপ। তিনি কুরআনের দিক নির্দেশনাকে 
পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন। আর এ জন্যই রসূল দ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক । কেননা, তিনিই হলেন 
আমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুসরণীয় নমুনা । যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
| 55 চমু 99 ও। 5 ০৫৩৭ ই ৭ ঞ। 4৯5 ও ৪ ৩৫ এ 
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১৮. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৬০১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৪৬। 


কিতাবুল ঈমান ৭১ 


যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 
তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যে উত্তম নমুনা 
রয়েছে। সূরা আল্‌ আহ্যাব ৩৩:২১। 


ঘ। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি হওয়া: 
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে সংবাদ দিয়েছেন যে আসমানী কিতাব 
প্রাপ্ত ইয়াহুদী-খিষ্টানরা তাদের কিতাবগুলোকে পরিবর্তন করেছে। ফলে 
পরবর্তীতে আল্লাহর নাধিলকৃত আকৃতিতে আর ফিরে আসেনি । 
ইয়াহুদীরা তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করত তার বিধিবিধান নিয়ে খেল- 
তামাশায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[৫৭:০০] ৮০৪ ৬৪ নিও 5%/৫ 9১৪ চে পে) 
নেয় (এবং মনগড়া অর্থ করে) সূরা আন নিসা 8:৪৬। 


এমনিভাবে খিষ্টানেরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ইন্জীলের 
বিকৃতি করত তার বিধিবিধানকে পরিবর্তন করেছে। 


আল্লাহ তা'আলা খিষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন, 

এ্। ৩০ 9১ ০৪ ৯৬০। ৮ 8৪০৭ জ্বি শিবা 9995 ৬৮৪ 2৫5 8128 
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[$/২ : ০ পা] 


আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব 
পাঠ করে। যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। 
অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, 
এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত । অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। 
আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে। সূরা আলি ইমরান 


৩:৭৮। 


৭২ কিতাবুল ঈমান 


অতএব, বর্তমান বাজারে ইয়াহুদী-খিষ্টানদের নিকটে যে তাওরাত ও ইন্জীল 
পাওয়া যায় তা মুসা এবং ঈসা আলাইহিমাস্‌ সালামের উপর নাধিলকৃত 
তাওরাত ও ইন্জীল নয়। 


বর্তমানে আহলে কিতাবদের হিয়াহুদী-খিষ্টান) নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও 
ইন্জীল বিকৃত আকীদাহ (বিশ্বাস), বাতিল সংবাদাদি এবং মিথ্যা ঘটনাবলীতে 
পরিপূর্ণ । 


তাই কুরআন ও সহীহ হাদীছ এ কিতাবদ্বয়ের যা কিছু সত্যায়ন করেছে আমরা 
তা সত্যায়ন করি। আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌ যা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে তাকে 
মিথ্যা হিসাবে জানি । 


ঙ। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব: 


আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে। নিচে 
কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলো: 


১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ মনোযোগ, অনুগ্হ ও পূর্ণ রহমাত 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বৃওম বা জাতির জন্য 
একটি করে কিতাব নাধিল করেছেন । যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সঠিক পথ 
দেখিয়েছেন এবং এই কিতাবের দ্বারাই তাদের উভয় জাগতিক কল্যাণ অর্জিত 
হবে। 


২। শরী'আত প্রবর্তনে আল্লাহর হিকমাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কেননা, 
আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের অবস্থা ও ব্যক্তি চরিত্রের 
উপযোগী শরী “আত প্রবর্তন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। সূরা আল মায়িদা 
৫:8৮ । 

৩ । আসমানী কিতাব নাযিলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা। কেননা, এ সকল কিতাব দুনিয়া ও আখিরাতে আলো এবং পথ 
নির্দেশিক। সঙ্গত কারণেই এ বড় নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া 
আদায় করতে হবে। 


কিতাবুল ঈমান ৭৩ 
রসূলগণের প্রতি ঈমান [.-.)/$ ১431] 


ক। রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা: রিসালাত মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। 

আত্মা, আলো এবং জীবন । অতএব, আত্মা, জীবন এবং আলো না থাকলে 

পৃথিবীতে কি কল্যাণ থাকতে পারে? 

রিসালাতের সূর্য ব্যতীত দুনিয়া অন্ধকার । রসূলগণের মাধ্যম ব্যতীত উভয় 

জাগতিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভ এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার কোন উপায় 

নেই। আল্লাহ তাআলা রিসালাতকে রুহ বা আত্মা হিসাবে আখ্যায়িত 

করেছেন । আর আত্মা না থাকলে জীবনও থাকবে না। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

3৪4 ১৫ ১ ও 5৬) অর ও 9: ৩5 ৬2) এ! ০০৪ ৭৩৯ 
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এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার 
আদেশক্রমে । আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি 
একে করেছি নূর, যাদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করি। সূরা আশ্‌ শুরা ৪২: ৫২। 


রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন বা ভতম্ভ। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 
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রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা 
তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমগণও 


৭8 কিতাবুল ঈমান 


প্রতি এবং তার রসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তার রসূলগণের মাঝে 
কোন তারতম্য করি না। সূরা আল বাক্টীরা ২:২৮৫। 

কোন পার্থক্য ব্যতীত সকল নবী ও রসূলগণের উপর ঈমান আনা আবশ্যক তা 
অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই আমরা ইয়াহুদী খিষ্টানদের 
মত কতক রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং কতক রসূলকে অস্বীকার করি না। 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন, 
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ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, 
ব্িয়ামত দিবস এবং তাবৃদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ।৯ 
বর্তমানে আধুনিক ও উন্নত নামধারী রাষ্ট্রগুলো যে অশান্তি, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও 


বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে তা মুলত রিসালাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার 
কারণেই । 


খ। রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ 
তা'আলা প্রত্যেক উম্মতে তাদের মধ্য থেকেই একজন করে রসূল প্রেরণ 
করেছেন। যিনি তাদেরকে এক-অদ্ধিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি 
আহ্বান করেন। রসুলগণ (আলাইহিমুস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম) সকলেই 
সত্যবাদী ও সত্যায়িত। আল্লাহ্ভীরু, বিশ্বস্ত, সঠিক পথ প্রদর্শশকারী এবং 
হেদায়াত প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন 
তা তারা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কোন কিছু গোপন, পরিবর্তন এবং নিজেদের 
পক্ষ থেকে তাতে কম-বেশী করেননি । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে দেয়া ।সূরা আন্‌ নাহল ১৬: 


৩৫। 


১৯. ভ্বহীহ মুসলিম হা/৮। 


কিতাবুল ঈমান ৭৫ 


সকল নাবীগণ স্পষ্ট সত্যের উপর ছিলেন এবং সকলের দাওয়াত ছিল আল্লাহর 
একত্বববাদে বিশ্বাসের প্রতি । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক 
আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। সূরা আন্‌ নাহল 
১৬:৩৬ । 


তবে হালাল-হারামের শাখা প্রশাখায় নাবীগণের (আলাইহিমুস্‌ ভ্বলাতু ওয়াস্‌ 
সালাম) শরী'আতে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 


(5/-5০0) ভরত ৪5 ৮ এজ ৩৪৯ 


আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। সূরা আল্‌ মায়িদা 
৫6:৪৮ । 


প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে তাদের সকলের রিসালাত মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আগত এবং সত্য । অতএব, কেউ কোন একজন রাসূলের (আলাইহিমুস্‌ 
সালাম) রিসালাতকে অস্বীকার করলে সে যেন সকল নবীর রিসালাতকে 
অস্বীকার করলো । 


দ্বিতীয়: আল্লাহ্‌ যে সকল নাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান 


আনা । যেমন: মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা এবং নৃহ আলাইহিমুস্‌ সালাম । 
আর যে সকল নবীর নাম আমরা জানিনা তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বা মৌলিক 
ভাবে ঈমান আনতে হবে। 


তৃতীয়: রসূলগণের বিশুদ্ধ সংবাদগুলোকে সত্যায়ণ করা। 


চতুর্থ: আমাদের নিকটে যে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ 
করা হয়েছে তার শরী'আত মোতাবেক আমল করা । তিনি হলেন,সর্বোত্তম 
এবং শেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 


৭৬ কিতাবুল ঈমান 


গ। নবী ও রসূলের পরিচয়: 

নাবীর শাব্দিক অর্থ: নবী শব্দটি আরবী, যার অর্থ “সংবাদ দাতা” । আরবী 
নাবাউন শব্দ হতে এর উৎপত্তি। নাবাউন মানে সংবাদ । অতএব নবী হলেন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক । অথবা নবী শব্দটি নাবওয়াতুন হতে এসেছে, 
আর নাবওয়াহ বলা হয় যমীনের উচু অংশকে । অতএব নবী হলেন সৃষ্টির মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। 

নবীর পারিভাষিক সংজ্ঞা: এমন এক স্বাধীন পুরুষ মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা 
তার ওয়াহী পৌঁছানোর জন্য চয়ণ করেছেন। 

রসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ: যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিনি তার অনুগত । 
রসূলের পারিভাষিক অর্থ: এমন স্বাধীন পুরুষ মানুষ, আল্লাহ তা'আলা যাকে 
শরী'আতের মাধ্যমে নবী করে বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকটে তা প্রচারের আদেশ 
দিয়েছেন। 


নবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য 


রসুল নবী থেকে খাস। অতএব প্রত্যেক রসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল 
নন। রসূলকে নতুন শরী'আত দিয়ে আল্লাহ দ্রোহী অথবা যারা তার দীন 
জানেনা তাদের নিকটে তা পৌঁছানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নবীকে 
পূর্বের শরী'আত মোতাবেক দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। 


ঘ। রসূলগণের গুণাবলী এবং নিদর্শনসমূহ: 


১। রসূলগণের গুণাবলী: তারা মানুষ, তাই মানুষের মত তাদেরও পানাহারের 
প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। 
সূরা আল আতিয়া ২১:৭। 


কিতাবুল ঈমান ৭৭ 


রসূলগণ অন্যান্য মানুষের মত অসুস্থ হন এবং তাদেরও মৃত্যু আসে । তাই রব 
এবং ইবাদতের দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে রসূলগণের (আলাইহিমুস্‌ সালাম) 
কোন অধিকার নেই। 


তবে তারা মানুষের বাহ্যিক সৃষ্টি এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে পরিপূর্ণতার পর্যায়ে 
পৌছেছেন। বংশগত দিক থেকে তারা উত্তম মানুষ এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
অধিকারী । তারা স্পষ্টভাষী যা তাদেরকে নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে 
যোগ্য করে তোলে । 


মানুষকে রসূল হিসাবে প্রেরণের হিকমত হলো যাতে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে 
একজনকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ফলে তারা সহজেই রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। (ফেরেশতাকে 
রসূল হিসাবে প্রেরণ করা হলে মানুষ তাকে দেখেই ভয় পেত, কেননা তাদের 
আকৃতি ভিন্ন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা বলত মানুষকে কেন রসুল হিসাবে প্রেরণ 
করা হলো না? তাছাড়া ফেরেশতাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করলে আরও বিভিন্ন 
সমস্যার সৃষ্টি হতো)। 


২। রসূলগণের অন্যতম গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা (অন্য সকল মানুষ বাদ 
দিয়ে কেবল মাত্র) তাদের নিকটে ওহী পাঠিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[111 : 1 9 4124 এ ৫ এ নিত চন এ ৫১৯ 
বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, 

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ । সুরা আল কাহাফ ১৮:১১০। 
এখান থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের মাঝ থেকে তাদেরকে 
চয়ণ করেছেন । অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[1 €:2০5] 54০9 ৩ ৬ ৮৬ আট 
আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে । সূরা 
আল আনআ'ম ৬:১২৪। 


রসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করেন সে ব্যাপারে তারা নিম্পাপ। তাই 
তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাবলীগে এবং তিনি যা দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ 
করেছেন তা বাস্তবায়নে ভূল করেন না। 


৭৮ কিতাবুল ঈমান 


৩। রসূলদের অন্যতম গুণ হলো সত্যবাদীতা, তাই রসূলগণ তাদের কথা ও 
কাজে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০ : ০০] €১/-১। ৪০০০ ১ ৩০ ৬৯ 


রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। 
সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২ । 


৪। রসূলগণের আরেকটি গুণ হলো ধৈর্য্য ধারণ করা । তারা সুসংবাদদাতা এবং 
ভয় প্রদর্শনকারী । মানুষদেরকে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করেন। একাজ 
আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাদের উপর অনেক কষ্ট, নির্যাতন নেমে এসেছে। 
এতদসত্তেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করত আল্লাহর কালিমাকে উচু করার জন্য কাজ 
করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[০ : ১৬০৭] ভ/০%। ০ উল সস 2০ ৬ 2৮৬৯ 

অতএব, আপনি দ্ববুর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রসূলগণ সবুর করেছেন। সূরা 
আল আহ্ববাফ ৪৬:৩৫। 

রসূলগণের আলামত বা নিদর্শনসমূহ: আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অকাট্য 
প্রমাণ এবং স্পষ্ট মু'জিযা (মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়) দিয়ে শক্তিশালী 
করেছেন। যা তাদের সত্যতা এবং তাদের নবুয়ত ও রিসালাতের বিশুদ্ধতার 
উপর প্রমাণ বহন করে। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলগণের 


সত্যতা এবং দৃঢ়তা প্রমাণে তাদের হাতে মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়সমূহ 
সংঘটিত করেছেন। 


রসূলগণের আলামত ও মু'জিযার পরিচয়: তা হলো মানুষের সাধ্যাতীত 
অলৌকিক বিষয়াবলী যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী ও রসূলগণের হাতে প্রকাশ 
করেছেন । (অনুরূপ মু'জিযা মানুষ ঘটাতে অপারগ) । 


এ সকল মু'জিযা ও নিদর্শনের উদাহরণ: ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তার 
কৃওম বা জাতি তাদের বাড়িতে কি খাবে ও কি গুদামজাত করবে তার সংবাদ 
দেওয়া, মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া এবং 
আমাদের মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য চাদ দ্বিখপ্তিত হওয়া 
ইত্যাদ ] 


কিতাবুল ঈমান ৭৯ 


উ। রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য: 


১। রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে তাদের একমাত্র সত্য মা'বৃদকে 
চিনতে পারে এবং রসূলগণ তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর 
ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীন (ইসলাম) 
প্রতিষ্ঠা করত তাতে ফাটল সৃষ্টি হতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


্ 


৪৮9 % ০:০৪ ৮ এ এডি ভন ৬৪ ৪ ৬তঠ 5 ০ ৩ ৮৫ 6৯৯ 

[11৮ : ১০] 4 15865 35 2301 156 ভিও ৬০5 
তিনি তোমাদের জন্যে দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ 
দিয়েছিলেন নৃহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার 


আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে 
প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। সূরা আশ্‌ শুরা ৪২১৩ । 


২। আল্লাহ রসুল প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনের জন্য । তিনি 
বলেন: 


[০7 : ০৬০ ৫5১55 2৯৮ খু এ 0৮ এ 


আমি রসুলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শন কারীরূপেই প্রেরণ করি। সুরা 
আল কাহাফ ১৮: ৫৬। 


রসূলগণের (আলাইহিমুস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম) সুসংবাদ দেওয়া ও ভয় 
সুসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, 


[৭% এ] ৮৩ 4৩ ৬০ $$ ৬৪ % 5 ৬ ৬৩ ৩ ৮৯ 
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি 
তাকে পবিত্র জীবন দান করব সূরা আন্‌ নাহল ১৬:৯৭। 

৩। রসুলগণ অনুগতদের দুনিয়ার শাস্তি এবং ধ্বংসের ভয় প্রদর্শন করেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


5555 ১৩ 2০৩ 0৮০ ৮ 04০ 19৮৮ ৩৯ 


৮০ কিতাবুল ঈমান 


অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন £ আমি তোমাদেরকে সতর্ক 
করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত। সূরা 
(ফুস্সিলাত) হা-মীম আস-সাজদা ৪১:১৩ । 


৪। রসুলগণ অনুগতদেরকে পরকালীন জান্নাত ও তার নিয়ামতের সুসংবাদ 

দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

9৪ 15 ৬ ৩৮৩ ১5৭ ৬৪ ভর ০৩ এ 455 ঞ। এ ৬০৯ 
81 ৮০৭1] ভূত 


যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ 
করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্লোতস্থিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে 
চিরকাল থাকবে । এ হল বিরাট সাফল্য । সূরা আন নিসা ৪:১৩ । 


৫। রসূলগণ পাপী ও অবাধ্যদেরকে পরকালে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

ভর ৩০৩ এ) উট 10৬ 99 এত ৯১০৩ এ এ ঞ। ০৪ উ৪৯ 
[£ পন] 

যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে 


তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে । তার 
জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। সূরা আন্‌ নিসা 8:১৪। 


ঙ৬। সঠিক ও উন্নত চরিত্র এবং বিশুদ্ধ ইবাদতের উত্তম আদর্শ-নমুনা স্থাপনের 
জন্যও আল্লাহ তা'আলা রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন। 


যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম এর ক্ষেত্রে বলেছেন, 

ও 5 চমু 99 ও। 9 ০৫৩৭ চি 2৭ ঞ। 4৯০ ও ৩৫২৫৯ 
[9 : ৮9] কা 


কিতাবুল ঈমান ৮১ 


যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 
তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। সূরা আল আহ্যাব 
৩৩:২১। 


চ। নাবী ও রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি 
ঈমান আনা। 


১। আমরা বিশ্বাস করি যে মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। তিনি পূর্বের এবং পরের সকল নবী-রসূল ও 
মানুষদের সর্দার বা নেতা । তিনি সর্বশেষ নাবী, তার পরে আর কোন নাবী 
আসবেন না। 


২। তিনি তার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব উম্মতের নিকটে 
সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতকে নসিহত 
করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সত্য জিহাদ করেছেন। 


৩। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তার আদেশকৃত কাজে 
তার আনুগত্য করা, নিষেধ ও সতর্ককৃত কাজ হতে দূরে থাকা, তার সুন্নাত 
মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যকে বাদ দিয়ে কেবল তার 
আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ও 55 মু 699 ও 55 ০৫ ৩৭ ৯ উন এ 5৯০ ও ৪ ৩৫ ২৫ 
[11 : ০0৭] ভা 

যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 


তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। সূরা আল আহ্যাব 
৩৩:২১। 


৪। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী, সকল 
মানুষ এবং নিজের আত্মার চেয়ে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বেশী ভালোবাসা ওয়াজিব । 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


০549 55 9015 ৮ এ ৩৫ ৬ শি ৬ এ 


৮২ কিতাবুল ঈমান 


আমি তোমাদের কারও নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী এবং সকল 
মানুষ থেকে প্রিয় ও অধিক ভালোবাসার পাত্র না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিন হতে 
পারবে না।২০ 

৫। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার সত্যিকার প্রমাণ 
হলো তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা । তার আনুগত্য ব্যতীত বাস্তব সৌভাগ্য 
এবং পূর্ণ হেদায়াত সম্ভব নয়। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৬০ 6১ 3 4৯০1 ৬৩ 55198 ১৬ ০2৯ 
তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো 


কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়াসূরা আন্‌ নূর ২৪:৫৪। 


৬। রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ 
করা, তার সুন্নাতের আনুগত্য করা এবং তার পথ নির্দেশকে সম্মান করা 
আমাদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক । যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৮ ও 9 37 5 তি ৩ ৫9৫ ৬ ৩৮ 3 ০৩ ৯৯ 

[৭০ : ০৮৮1] ত58551585 অঞ্ ও 
অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। 


অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে 
না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে । সূরা আন্‌ নিসা ৪:৬৫। 


৭। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক 
ভরষ্টতা এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(0 ০ ( ঠ মি ১ ভিন ৬৪ ০556 0 )এ৪ 


২০. ভ্বহীহ বুখারী ১৫, ভ্বহীহ মুসলিম ৪৪, ইবনে মাজাহ ৬৭, নাসাঈ ৫০১৩। 


কিতাবুল ঈমান ৮৩ 


অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক 
যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে গ্রাস 
করবে। সূরা আন্‌ নূর ২৪:৬৩ । 

ছা জিরাডেরিন রা 


পূর্বের রিসালাতসমূহের তুলনায় রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য 
77188587845 


১। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাতগুলির সমাপ্তি টেনেছে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

5 0৫ ঞ 6 ভর 259 এ ০5০০ চি ৮052 ৬ সত প এ ৩৬৬৯ 
[৫২ : তম] ০ 

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং 

শেষ নাবী । আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে জ্ঞাত । সূরা আল্‌ আহযাব ৩৩:৪০। 


২। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাত সমুহের নাসিখ বা রহিতকারী । 
তাই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য 
ব্যতীত কোন দীন কৃবুল করবেন না। তার পথ ব্যতীত কেউ জান্নাতে 
পৌছাতে পারবে না। সঙ্গত কারনেই তিনি হলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান রসূল, 
তার উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং তার শরী'আত হলো পরিপূর্ণ শরী'আত। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(৩৮০৬1 2 তয় ও 9৯6 ৪০ 05 ৩৩ এ১ ০১০)। 2৪ ভ ৬৯ 


যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিত্রস্ত। সূরা আল্‌ ইমরান ৩:৮৫ ॥ 


রসুল ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
৯৪ 3০০ 3 ৪৮৬ চু গড এত ৩ ৬৮ 3 গল সি ০ এট 
(1০৮৮০ শপ) কঃএ। ৮৬০০৮ ০ম এ ৬৭০০ ৬৬ ৮ ৫ 


৮৪ কিতাবুল ঈমান 


সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
আত্মা, এ উম্মাতের যে কোন ব্যক্তি চাই সে ইয়াহুদী বা খিষ্টান হোক আমার 
কথা শুনার পর আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে 
মারা গেলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।১ 


৩। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়াহ মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য । 

আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

ভরা ৩৭৩ ৬৮ ভ্ও 4%১ ৩ ৫ ১4 & 929 (319 9০ ৪৯ 
[11 : ৮১৪৮৭] 

এবং তার প্রতি বিশ্বাস ছ্বাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। 

সুরা আল্‌ আহ্কাফ ৪৬:৩১ । 

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[1 : ৮০9555535০৫ 2 তি 19585 পর ০৪| ডিও বু! 54০ ভি 
আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে 
পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। সূরা সাবা ৩৪:২৮ । 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

ও ৬৫৮? ৮৯৪৬ ০৮০ গর ৪ ৬৪০ ৪ গস এও ৬৬৯ 
51 3 ৮৯ ৫381 এ] ৬২০১৪ 0591৮ ৩৭ তু আও নি 
(1০1৮-৮৮ ০৮) 
ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে আমাকে অন্যান্য নাবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: 
১। আমাকে অল্প কথায় ব্যপক অর্থ প্রকাশের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। 
২। শত্রুর হৃদয়ে ভয়ের মাধ্যমে আমাকে সহযোগীতা করা হয়েছে। 
৩ । আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। 


২১. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩। 


কিতাবুল ঈমান ৮৫ 


৪। পবিব্র ীনকে আমার জন্য পবিব্রকারী ও মাসজিদ করা হয়েছে। 
৫ । সকল সৃষ্টজীবের নিকটে আমাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। 
৬ । আমার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।২২ 


জ। রসূলগণের উপর ঈমান আনার প্রভাব: 


রসূলদের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ 
করা হলো: 

১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। 
কেননা তিনি মানুষদের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা তাদেরকে 
সঠিক পথের দিশা দেন এবং তাদের নিকটে ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেন। 
কারণ মানুষের জ্ঞান এসব জানার জন্য যথেষ্ট নয়। 


আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


[১ : ০55৭1] এও] £ সু এ) ০৪৯ 


আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সুরা আল্‌ 
আব্িয়া ২১১০৭)। 


২। এই বড় নিয়ামতের দরুন মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা । 
৩। রসূলগণকে (আলাইহিমুস সলাতু ওয়াস্‌ সালাম) ভালোবাসা, 


তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের উপযুক্ত প্রশংসা করা। কেননা, তারা 
আল্লাহর ইবাদত করেছেন, রিসালাত পৌছানো এবং বান্দাদেরকে নসিহতের 


খিদমত আজ্জাম দিয়েছেন । 


৪। রসূলগণ আলাইহিমুস্‌ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিসালাত নিয়ে 
এসেছেন তার অনুসরণ করত সে অনুযায়ী আমল করা । এর মাধ্যমে মুমিনগণ 
তাদের জীবনে কল্যাণ ও হিদায়াত লাভ করবেন এবং উভয় জগতে 
সৌভাগ্যবান হবেন। 


২২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩। 


হি কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫১৩ 25 এ ০৬ ৬১৪১ ০৪ ৮৭ উ% ক ৩৪১ 39 8 ১৬ ৫৭৯ শা ০৯৯ 
[12-517 : 49] দঞ৪ ডিও ১৫ 


(এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে), তখন যে 
আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে 
না। যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং 
আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব (সূরা ত্বহা ২০১২৩- 
১২৪)। 


কিতাবুল ঈমান ৮৭ 


আখিরাতের প্রতি ঈমান |) মু। ১৬ ১৪১] 


[যু ১54৮ ০৪১ ৬] 


ক। শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: ব্নিয়ামত আসবে নিশ্চিতভাবে এ দৃঢ় 
বিশ্বাস রাখা এবং তার জন্য আমল করা। কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত 
আলামতসমূহের প্রতি বিশ্বাসও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। 


১। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ব্ৃবরের পরীক্ষা, আযাব, নিয়ামত 
২। সিঙ্গায় ফুৎকার , বৃবর হতে সৃষ্টি জীবসমুহের বহির্গমন 


৩। কিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দান ও আমলনামাসমূহ 
উম্মুক্তকরণ 


৪ মীযান বা দাড়ি পাল্লা ছ্থাপন 
৫ । পুলসিরাত, হাউযে কাওসার, শাফায়াত 
৬। জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ যার সর্বোচ্চ হলো আল্লাহর দর্শন 


৭। জাহান্নাম ও তার শাস্তি যার কঠিনতম শান্তি হলো আল্লাহর দর্শন হতে 
বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এসব কিছু ব্য়ামত দিবসের উপর ঈমান আনার 


এর 
অন্তর্ভূক্ত। 


৮৮ কিতাবুল ঈমান 
কুরআনে এ রুকনের গুরুত্ব ও হিক্মাত 


খ। কুরআনে এ রুকনের গুরুত্ব ও হিক্মাত: 
স্থানে কুরআন এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, উপযুক্ত স্থানে এর প্রতি সতর্ক 
করেছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্িয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
তাগিদ করা হয়েছে। কুরআনে এ দিবসের প্রতি গুরুত্বের নমুনা হলো, অনেক 
স্থানেই এ দিবসের প্রতি ঈমানকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট 
করেছে । যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত 
সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না। এ উপদেশ 
তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্‌ ও ক্য়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে। সূরা আল বাকারা ২২৩২। 

১। কুরআনুল কারীমে কিয়ামতের অনেক আলোচনা এসেছে। এমনকি 
কুরআনের প্রায় প্রতিটি পাতায় আপনি কিয়ামত দিবস এবং তার বিভিন্ন 
অবস্থার আলোচনা পাবেন। 

২। ব্বিয়ামত দিবসের গুরুত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এ দিবসকে বিভিন্ন 
নামে নামকরণ করেছেন। যা এ দিবস সংঘটিত হওয়ার উপর দৃঢ় প্রমাণ বহন 
করে । যেমন- আল্‌ হাকৃকাহ (৪৬7), আল্‌ ওয়াব্িয়াহ (০919) এবং কিয়ামাহ 
(৮৩৪) ইত্যাদি । 

৩। ক্বিয়ামতের কিছু নাম এমন রয়েছে যা তাতে সংঘটিত বিভীষিকার 
উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন, আল্‌ গাশিয়াহ (৮৬), আত্তম্মাহ (।), 
আস্সক্ষাহ (2৬১এ।) এবং আল্‌ ব্বারিয়াহ (৯১) । 


কুরআনে বর্ণিত ক্রিয়ামত দিবসের আরো কিছু নাম: ইয়াওমুদ্দীন ( 
১১৫), ইয়াওমুল হিসাব (০1 %%), ইয়াওমুল জার্মআহ (৯৮1 ?%), 


কিতাবুল ঈমান ৮৯ 


ইয়াওমুল খুলুদ (১১৬। +%), ইয়াওমুল খুরূজ (29৮৭ %%), ইয়াওমুল হাসরাহ্‌ 
(৮-১।৫৯) এবং ইয়াওমুভ্তানাদ (১৬এ। 2) । 

৪। ব্িয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার অধিক গুরুত্ব দেয়ার হিকমত 
হলো: মানুষের দিকনির্দেশনা, সতকর্মে তাদের ধারাবাহিকতা এবং তাকৃওয়ার 
(আল্লাহর ভয়) ক্ষেত্রে এ দিবসের প্রতি ঈমানের বড় প্রভাব রয়েছে। 

৫। কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান ও সৎ আমলকে এক সাথে উল্লেখ 


করার কুরআনিক নীতি এ হিক্মতের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
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নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে 
আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে সলাত ও আদায় করে 
যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, 
তারা হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে । সূরা আত্‌ তাওবা ৯১৮। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
3৮৫9 ৫৯৮ ৬০ এ 8045 এ ও জা 3৬ 402 ১4০ কা ৪৯ 
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এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের 
সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববতীদেরকে ভয় প্রদর্শন 


করেন । যারা পরকালে বিশ্বাস ছ্বাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস ছাপন করে 
এবং তারা স্বীয় সলাত সংরক্ষণ করে । সূরা আল্‌ আন্আম ৬:৯২। 


৬। সম্ভবত কিয়ামত দিবসকে বেশী উল্লেখের কারণ হলো, দুনিয়ার টান 
ও তার সম্পদের মোহে মানুষ এ দিবসকে বেশী ভুলে এ সম্পর্কে অসতর্ক 
থাকে। তাই এ দিবস ও তাতে উল্লেখিত শাস্তি-নিয়ামতের প্রতি ঈমান দুনিয়ার 
প্রতি অতিরঞ্জিত ভালোবাসা কমিয়ে ভালো কাজে প্রতিযোগীতার আগ্রহ 
যোগাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৯০ কিতাবুল ঈমান 
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[/ 
তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে 
দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
জীবনের উপকরণ অতি অল্প । সূরা আত্‌ তাওবাহ ৯:৩৮। 

৭। আল্লাহর উপর ঈমানের পর শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত কোন 
জিনিস মানুষকে দুনিয়ার মোহ্‌ বা ভালোবাসা থেকে ফিরাতে পারে না। যখন 
কেউ বিশ্বাস করবে সকল সম্পদ ধ্বংসশীল তখন আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম 
পালনে আগ্রহী হবে । দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে বিশ্বাস করবে যে দুনিয়ার 
সম্পদের পরিবর্তে তাকে পরকালে উচ্চ ও স্থায়ী নিয়ামত দেয়া হবে । সাথে এ 
বিশ্বাসও রাখবে যে, দুনিয়ার জীবনে পার্থিব সম্পদের মোহে আল্লাহর সীমা 
অতিক্রম করলে পরকালে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি ভোগ করতে হবে । 

৮। মানুষ যখন শেষ দিবস বা পরকালে বিশ্বাস করবে তখন সে নিশ্চিত 
হবে যে দুনিয়ার কোন নিয়ামতই পরকালের নিয়ামতের সাথে তুলনা করা যায় 
না। অপর দিকে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস না রাখা এবং আল্লাহর রাস্তায় 
দুনিয়ায় পাওয়া শান্তির সাথে পরকালের শান্তির কোন তুলনা হয় না। আবার 
পরকালে বিশ্বাস এবং দুনিয়াতে আল্লাহর পথে কষ্টের জন্য পরকালে যে 
নিয়ামত দেওয়া হবে তার সাথে দুনিয়ার কোন নিয়ামতের তুলনা হয় না। 


কৃবরের পরীক্ষা [)। ০] 


গ। বৃবরের পরীক্ষা [7 4]: আমরা মৃত্যুকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[11 : ৮৮০1 ৩৯৮ ৪৩) এটি ৪৫ 2 ৬ ০৭ এ ভিড 08৯ 


কিতাবুল ঈমান ৯১ 


বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ 
হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে। সূরা আস্‌ সাজ্দাহ্‌ ৩২:১১। 

এটা প্রমাণিত বিষয় যা কারো অজানা নয়, এতে কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই। 
আমরা বিশ্বাস করি যারাই মৃত্যুবরণ করে বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা যে 
কোন কারণে তার মৃত্যু হোক না কেন তা তার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ার 
কারণেই । মানুষের নির্দিষ্ট সময় হতে কোন কিছু কম করা হয় না। 


আল্লাহ তা আলা বলেন, 
[৫ :১০০৭] 35585550925 ২ পঠিত ৪ 98 তত জর 08৯ 


প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, 
তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে 
পারবে । সূরা আল্‌ আ'রাফ ৭:৩৪ । 


আমরা কৃবরের ফিতনা বা পরীক্ষায় বিশ্বাস করি [)এ ₹০& ১০2] 


তা হলো দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তার রব [৬], দীন ইসলাম 1৪১5] 
এবং নাবী দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [45:59] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হবে ।২৩ 

১। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত কথার উপর দৃঢ় রাখবেন 
ফলে মুমিন ব্যক্তি বলবেন: আমার রব আল্লাহ তা'আলা, আমার দীন ইসলাম 
এবং আমার নাবী হলেন মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 

২। আর অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্‌ পথ ভ্রষ্ট করবেন, ফলে কাফির ব্যক্তি 
বলবে: হায় !হায় ! আমি কিছু জানি না। 

৩। মুনাফিক বা সন্দিহান ব্যক্তি বলবে: আমি জানি না, মানুষদেরকে কিছু 
বলতে শুনেছিলাম আমি তাই বলেছিলাম । 


২৩. দ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩১২০, আবু দাউদ হা/৪৭৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৭৮, 
মিশকাতুল মাসাবিহ ১৩১, ১৬৩০। 


৯২ কিতাবুল ঈমান 


আমরা কবরের আযাব ও নিয়ামতে (শান্তিতে) বিশ্বাস করি। কবরের আযাব 
হবে অত্যাচারী কাফির ও মুনাফেব্ব্দের । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
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: শএখ] ৫5495 গা ৬৪ লি ভে 25 ঘা এড ৩5৮6 লি ও ১৮ ০০৩ ৩ 
[দা 

যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা সথীয় 

হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে 

অবমাননাকর শান্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য 


বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে । সূরা আল্‌ আন্আম 
৬৯৩। 


এপ ০৪১ তা 9৮৯ ৩৭ চি টি ৩০০ 5 কি ৮৭ ১৫৯ 
[৫৭:১৬] ভাএএ। 
সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগ্তনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন 


কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে 
কঠিনতর আযাবে দাখিল কর । সূরা আল-মুমিন ২৩: ৪৬ ॥ 


যাইদ বিন সাবিত €স্ট) হতে বর্ণিত। রসূল স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

বলেছেন, 

৩ ৬৫০ উজ ৬০ 953 এ ৬ 33 9855 ও এ পরখ এক 

১5199 3৫। ৩০৩৩ ৩ ০ চন 5৩ পপ এ এডি তে জি 32 

ভা ৩ 4৬ ১95 196 3 ভা ৬ ঞ5 195 0 ১এ। কান ৬ ঞ$ 
(54-০৮) ভন 


এ উম্মত কৃবরে পরীক্ষিত হবে, যদি তোমরা দাফন করা ছেড়ে না দিতে তবে 
আমি বৃবরের আযাবের যে শব্দ শুনতে পাই তোমাদেরকেও তা শোনার জন্য 
আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম । এরপর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে 


কিতাবুল ঈমান ৯৩ 


করছি। এরপর বললেন: তোমরা কৃবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা 
প্রার্থনা করছি।১৪ 

অপর দিকে কবরের নিয়ামত সত্যবাদী মুমিনদের জন্য । আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


198 4919৩ এ সিএ ৮ এ 19৮ 2 ক ৩১196 9৮৮ 5৯ 
[1 ৭: ০০০৪] ভ্55০$ ভিজা 79৬ 12/89 
থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, 


চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন । সূরা হা-মীম 
আস্‌ সাজ্দা ৪১:৩০ | 


অন্যত্রে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, 
ও ১৪9 ৫৫৩ এ] ০৯ ৬৫৩ কক 52356 এ লিড ক 041 ০৪ 9 ২৬৯ 
9৩81 ৬ড কট ৩১৩০ ৫91 ৫9৮১ ক 6555 25 লি ও] ও ক ০2 
| ১৭-/:০515] ভরত ৬ ১৩ 0355 ক 55501 
অতঃপর যখন কারও প্রাণ কষ্ঠাগত হয় ।এবং তোমরা তাকিয়ে থাক তখন আমি 
তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না যদি 
তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে 
ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন 
হয়;তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিিক এবং নিয়া'মতে ভরা উদ্যান। 
সুরা আল্‌ ওয়াকিয়া ৫৬: ৮৩-৮৯ ॥ 
বারা বিন আযিব ৮৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই 
মুমিনের ব্যাপারে বলেছেন: যে দুই ফেরেশ্তার প্রশ্নের উত্তর দেয়, 


২৪. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭। 


৯৪ কিতাবুল ঈমান 


চা ৩০ 2০ঠি মজা ৪৫2৯) ভি ও: ৩ 9 ও ১ ৬১৩৪৯ 
৫ 45 5৬ 3 4 ৬০৪ ৬ ৬ ও 5 ৩৩ এ এ 0 ৪ 
(/১০1£- ০1 এ) 


(যখন মুমিন ব্যক্তি ফেরেশ্তার প্রশ্নের উত্তর দিবে) তখন আসমানে একজন 
জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং 
তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন: ফলে তার নিকটে জান্নাতের রহমত (আরাম আয়েশ), সুগন্ধি আসতে 
থাকবে এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কৃবর প্রশস্ত করা হবে ।২৫ 


বৃবরের আযাব এবং দুই ফেরেশ্তার প্রশ্নোত্তর সাব্যন্তে মুতাওয়াতির সূত্রে রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীছ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি 
আযাবের যোগ্য সে কবরে শাস্তি ভোগ করবে আর যে নিয়ামতের যোগ্য সে 
কবরে শান্তিলাভ করবে । অতএব, তা সাব্যস্তের আকীদাহ পোষণ এবং তার 
প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। বৃবরের শার্তি-শান্তির ধরনের ব্যাপারে আমাদের 
কথা বলার অধিকার নেই । এ ব্যাপারে কথা বলা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। 
কেননা, এ বিষয়ে তার সাথে কোন অঙ্গিকার করা হয়নি এবং এটা দুনিয়ার 
কোন বিষয় না। বৃবরের অবস্থা গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয় যা অনুভূতি দিয়ে 
অনুমান করা সম্ভব নয়। 


যদি তা অনুভূতি দিয়ে জানা যেত তবে গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি বিশ্বাসের 
কোন লাভ বা তাৎপর্য থাকতো না। মানুষকে ইবাদতের যে দায়িত্ব দেওয়া 
পারলে দাফন করা বন্ধ করে দিত। যেমন রসূল ছৃল্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 


5 উল ভিন 51 ৯৩৩ ৩০ ৮৯ ও ঝা ৬১৪৫ 15975 খু ও বিসিও 


২৫. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৫৩৪। 


কিতাবুল ঈমান ৯৫ 


যদি তোমরা দাফন করা বন্ধ না করে দিতে তবে আমি বৃবরের যে আযাব 
শুনতে পাই তা তোমাদেরকে শুনানোর জন্য আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ 
করতাম ।২৬ 


আযাব শুনতে ও অনুভব করতে পারে । 


কিয়ামতের আলামত 1.৩। ৬1৮১] 


ঘ। কিয়ামতের আলামত [৷ ৮1৯১] : বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা ওয়াজিব । কিয়ামত আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই । এর নির্দিষ্ট 
সময় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি এ বিষয়টি সকল মানুষ 
থেকে গোপন রেখেছেন । তিনি বলেন: 


$ মু 9 ওক ২ ও ০৪ ৬০৪ প্র 5১ ৬০ ও এ ৬ এ 
এ] ৩ ৩ ৩৬ ৩৫৫ এ চি 3 ৮৪ ১০১৭৪ ০94 ও ৬০৪ 
[1/$ : ১৮০৭] €৩৯০5 ২ ০০৩ ০ ও ঞ। এ৬ ৬০৪ 
তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর 
খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে 
দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে । আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। 
যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে । আপনাকে জিজ্ঞেস 
করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর 
সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই 
উপলব্ধি করে না। সূরা আল্‌ আ'রাফ ৭১৮৭। 
ব্িয়ামতের আলামত, সঙ্কেত ও নিদর্শন সম্পর্কে রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম হতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের কিছু ছোট আলামতের সংবাদ 


২৬. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭। 


৯৬ কিতাবুল ঈমান 


দিয়েছেন। যার অধিকাংশ মানুষের দুনীতি, পারস্পারিক গোলযোগ এবং 
আল্লাহর সঠিক পথ থেকে তাদের পদশ্বলনের সাথে সম্পৃক্ত । 


ব্িয়ামতের কিছু ছোট আলামত জিবরীল আলাইহিস সালাম এর হাদীছে বর্ণিত 
হয়েছে। তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন এ ব্যাপারে প্রশ্নকৃত প্রশ্নকারী থেকে অধিক 
জ্ঞাত নন। জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তাহলে এর আলামত বা 
নিদর্শন সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন? 


তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 

ক১এ]। ও 68955 9৭ ৪৪ এ 8980 247 এ উঠি এ) ৪৭ ২৪ ৬ ৫৬৯ 
আচরণ করবে বা যুদ্ধ বিগ্রহ বেশী হওয়ার কারণে সন্তান ও পিতা-মাতার খোজ 
থাকবে না, ফলে সন্তানেরা মায়ের মালিক হবে), জুতা ও বন্ত্রহীন গরীব ছাগল 
চারণকারীরা বাড়ি বা বিল্ডিং নিয়ে একে অপরের উপর গর্ব করবে ।২৭ 
এক ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
ব্িয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছিলেন: 
৭19] এ৬ ঞ। 0556 6 ৪৩] 2 এ৬ 2৩০ ১85৩ চখ। ৩০০০ 1 

(5৫৭ -৬)৬০। দেস্পীর্৩৭। 955৩ এস ৪৪ এ ৭ 

যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তুমি ক়্ামতের অপেক্ষা করবে। সাহাবী 
বললেন: কিভাবে আমানত নষ্ট হবে? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন: যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন তুমি 
ব্য়ামতের অপেক্ষা কর ।২৮ 


২৭. ভ্হীহ মুসলিম হা/৮। 
২৮. ছহীহ বুখারী হা/৬৪৯৬। 


কিতাবুল ঈমান ৯৭ 


ব্য়ামতের বড় আলামত বা নিদর্শনসমূহ [/5৩। ০১৬১৬ ৬9] 


এটা কিয়ামতের নিকটবর্তী সেই আলামতসমূহ যার পরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত 
হবে। আর তা কর্তিত পুঁতির মালার (কাঠির) ন্যায় ধারাবাহিকভাবে আসতে 
থাকবে । ছহীহ হাদীছে এরূপ দশটি আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


হুযাইফাহ বিন উসাইদ্‌ আল্‌ গিফারী রাছিয়াল্লাহ আনহু বর্ণিত হাদীছে এসেছে 
তিনি বলেন: 
25193 555 5 4৬ (5 ৩৪০ এডি লি এ জা এ ভা ৪৬৯ 
%0$ 0৬46 ০৬%। 4৩ ভা 26 ৬ 985 ৬৮ 95 ৩ ঞ ৬ ৩৭ 
৮৮5 ৪০5 ৪6 &| এত তি 2 ভ্ 485 ৩5 ৬৮ তান 6৬ 
৩০ 2 ৩০০5 ৮৮ ০০ ৪৬ ৩৬৬ ৯১০৬ ৪ ৯ 
(৭,1৮৮ শেপ) ভরঁপটিউি এ] ০৩। 3৮6 ০৭ ৮ 08 96 ৩৪১ ১5 
রসূল ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের উপর উকি মেরে 
দেখলেন আমরা পরস্পর কোন বিষয়ে আলোচনা করছি। তিনি বললেন: 
তোমরা কি আলোচনা করছো? তাঁরা বললেন: আমরা ব্য়ামতের আলোচনা 


করছি। রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: দশটি আলামত দেখার 
আগে বিয়ামত সংঘটিত হবে না । আর সেপগ্ডলো হলো: 


১। ধোয়া 

২। দাজ্জাল 

৩। দাব্বাহ্‌ চেতুষস্পদ জন্তর বহির্গমন) 

৪। পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া 

€। ঈসা বিন মারইয়ামের অবতরণ 

৬ । ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া 

৭-৯। তিনটি ভূমি ধস: প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে 


৯৮ কিতাবুল ঈমান 


১০। আর সর্বশেষে ইয়ামান থেকে এক আগুন বের হবে যা 
মানুষদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ।২ 


উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়ামতের একটি বড় আলামত সম্পর্কে আলোচনা 
করব ইনশা আল্লাহ্‌ । আর সে আলামতটি হলো: 
দাজ্জালের প্রকাশ 


দাজ্জাল হলো কুফরী, পথ ভরষ্টতা এবং ফিতনার মূল। সকল নাবী আলাইহিমুস্‌ 
সালাম নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। 
নাবীগণ তাদের উম্মতের নিকট দাজ্জালের সকল গুণাগুণ এবং আলামত 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে তার উম্মতকে এমনভাবে সতর্ক ও তার আলামত 
বর্ণনা করেছেন যা চক্ষুস্মান ব্যক্তির নিকটে গোপন থাকতে পারে না। 


আনাস (৮৯) রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: 
৮ ০ ৬৬ 819 7৮ &! সঁ ভাএুঞ। 2৭ পা মা ডে ৬৬৯ 
(ধা) 2 এ ৪৬ 


প্রত্যেক নাবী তার উম্মতকে এক চোখ কানা দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। 
জেনে রেখো দাজ্জালের এক চোখ কানা । কিন্তু তোমাদের রব (পালনকর্তা) 
কানা নয়। আর দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে (কপালে) কাফ; ফা; র তথা 
কাফির লেখা থাকবে ।৩০ 


আবু হুরাইরা (শস্ট) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম বলেছেন: 

0৬ ক চর্জ 85 5 8! 599 ড 4 ৬৩ 5 এঠতা ৬৪ ৬১৩ ৪৫ এ 

€৮৪ & 4 5 ৫ ৫০১ 319 ১৫1 ও 41 ৫1 458 ও ১৩9 ্। 
(শা /১:৬৪১০এ]। প্রেস্পিত) 


২৯. দ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১। 
দ্থহীহ মুসলিম হা/২৯৩৩। 


কিতাবুল ঈমান ৯৯ 


আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সেই হাদীছ বলব না যা প্রত্যেক নাবী 
তার জাতিকে বলেছেন? দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে । তার সাথে জান্নাত 
ও জাহান্নাহামের অনুরূপ জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে । দাজ্জাল যেটাকে জান্নাত 
বলবে সেটা মুলত জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক 
করেছিলেন ।৩১ 


ইল্ম (জ্ঞান) ও আমল ব্যাতীত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাচা সম্ভব নয়। 
ইল্ম হলো: এ জ্ঞান থাকা যে দাজ্জাল শরীর বিশিষ্ট খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে। 


তার অপূর্ণতা হলো এক চোখ কানা হবে । তার উভয় চোখের মাঝে কেপালে) 
কাফির লেখা থাকবে। 


আমল হলো: প্রত্যেক ছালাতের শেষ তাশাহুদে আল্লাহর নিকটে দাজ্জালের 

ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সুরা আল্‌ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ 

করা । কেননা রসূল স্বব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 

প্পকি শি) সুতি ৮ পি বা &৯০ এুঠ উ ভডা ৯6 ৬৬ ৬ 
(২5 


যে ব্যক্তি সুরাহ আল্‌ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখ করল সে দাজ্জাল থেকে 
মুক্তি পাবে ।৩২ 


পুনরুখান |] 


উ। পুনরুখান [২]: কৃরআন, সুন্নাহ্‌, মানুষের জ্ঞান ও অবিকৃত মন- 
মানসিকতা পুনরুখানে বিশ্বাসের প্রমাণ বহণ করে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করি যে কবরদ্থিতদেরকে আল্লাহ তা'আলা কৃবর হতে পুরুথান 
করবেন। প্রত্যেক শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সকল মানুষ আল্লাহ্‌ 
রব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে । 


৩১. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৩৮। 
৩২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/৮০৯। 


১০০ কিতাবুল ঈমান 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[11-1০-১০১০] ৩53 চা চপ ৯ ৩৪ ০5 এ পর 
এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর ব্বিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুথিত 
হবে । !সুরা আল্‌ মুমিনূন ২৩১৫-১৬]। 
নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

(১৯2৮৪ ৪৬ চল টি লে ৯) 
কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে জুতা, বন্ত্র ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা 
হবে।*ঃ 


সকল মুসলমানগণ পুনরুগান সাব্যস্তে এক্যমত, বাস্তবতার চাহিদাও তাই। 
কেননা, হিক্মত তো এটাই চায় যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের জন্য একটা 
প্রত্যাবর্তনস্থল করবেন যাতে তিনি তাদেরকে রসুলদের মাধ্যমে দেওয়া 
দায়িত্বের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[11০ : ০৯৮১] 9৯57 3 02 শডি ৬৪ ৪ ভে পপি 
তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে নাঃ !সূরা আল মুমিনূন ২৩: ১১৫] 


অসম্ভব মনে করে কাফিররা মৃত্যু পরবর্তী পুনুরুথানকে অস্বীকার করে। এ 
ধারণা ভুল, শরী'আত, অনুভূতি এবং জ্ঞান এ ধারণার বাতিল হওয়ার উপর 
প্রমাণ বহন করে । শরী'আতের দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন, 


42211655241 2558426৮47%. 42254 ৯55 25 ওযু 425০5 ও হি ওরে 51 52 
৬৬ ৬১ ০4৯6 ও ০০ তি ৩ 09 ওত ৩১1৯5 0 ০119 ৩01 তি 
[ $: ১:৬০] ভ্2পএ এ 


কাফিররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুখিত হবে না। বনুন, অবশ্যই 
হবে। আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুখিত হবে। অতঃপর 
তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে । এটা আল্লাহর পক্ষে 
সহজ । [সূরা আত্‌ তাগাবুন ৬৪: ৭]। অন্য স্থানে মহান রব্বুল “আলামীন বলেন, 


৩৩. দ্বৃহীহ: ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩। 


কিতাবুল ঈমান ১০১ 


2 ৩ 3 ৬ ৩ 4 4 এএ 3১ 8৩০। ভেট ২128 ও ৫৬০৯ 
কর্ড ও 8 এ 59 ৩0১ ৬ এপ স ভাস ও ৯ ০9৭ এ ৪১ ০৬৪ 


কাফিররা বলে আমাদের উপর ব্বিয়ামত আসবে না। বলুন: কেন আসবে না? 
আমার পালনকর্তার শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। 
নভোমগ্ুলে ও ভূমণ্ডলে তার আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা 
ক্ষুদ্র এবং না বৃহত্-সব কিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে । |সূরা সাবা ৩৪: ৩]। 


পুনরুথান সত্যের ব্যাপারে সকল আসমানী কিতাব একমত। 


অনুভূতির দলীল: আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে দুনিয়াতেই মৃতকে 
ত করে দেখিয়েছেন। সুরা আল বাকারাতে এ ব্যাপারে পীচটি দৃষ্টান্ত 
রয়েছে: 


প্রথমটি আমরা উল্লেখ করছি, তা হলো যখন মুসা আলাইহিস সালাম এর জাতি 
তাকে বলেছিল: আল্লাহ তাআলাকে স্পষ্টভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার 
প্রতি ঈমান আনব না, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দান করত পুনরায় 
জীবিত করেন । এ ক্ষেত্রেই আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেন: 


2 2৩০ ৪৫০০ 5 ঞ। 6 ৮ এ ৩ ঠ ৬০ ৫ এও স9৯ 
[১*-_০০: 2১01] ৫০ ৮4 35 ১৭ ১১2৬৪ রন (৯০) ০2৯ 


করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। বন্ভুতঃ 
তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে । 
তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও । !সূরা আল্‌ বাবারা ২: ৫৫-৫৬]। 


অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো: এ নিহিত ব্যক্তি যার ব্যাপারে বানী 
ইসরাঈলরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
একটা গাভী জবাই করে তার কিছু অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করতে 
বললেন, যাতে মৃত ব্যক্তি (জীবিত হয়ে) তার হত্যাকারী সম্পর্কে তাদেরকে 
সংবাদ দেয়। 


১০২ কিতাবুল ঈমান 


তৃতীয়টি হলো: এ সম্প্রদায়ের ঘটনা যারা মৃত্যু ভয়ে তাদের ঘর থেকে 
পলায়ন করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পৃণরায় জীবিত 
করেন। 

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হলো: এ ব্যক্তির ঘটনা যে একটা মৃত গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল 
তখন সে এ গ্রামের পৃণরায় জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করল । তখন আল্লাহ্‌ 
তাকে একশত বতসর মৃত রেখে আবার জীবিত করলেন। 

পঞ্চমটি হলো: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পাখি জীবিত করার ঘটনা । 
[বিভ্ভারিত দেখুন সূরা আল্‌ বাকারা ২:৭৩, ২৪৩, ২৫৯, ২৬০]। 


পুনরুখান সম্ভবপর হওয়ার জ্ঞানগত দলীল দু'ভাগে বিভক্ত: 


প্রথমটি হলো: আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন ও তার মধ্যবর্তী বন্তসমূহের 
সৃষ্টিকর্তা। তিনিই প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি শুরুতেই এসব 
কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে অক্ষম নন। বরং তার 
জন্য তখন এটা আরও সহজ হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9০ 3 ৪ এ 89 86 ১৪ 99 ৮৬ 7 991 তি ভা 99৯ 
[1:31] ভর্ি। 2) %$ ৮৮১৭৪ 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি 


করবেন। এটা তার জন্যে সহজ । আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই 
এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [সূরা আর্‌ রম ৩০:২৭]। 


হাড্ডি ক্ষয় প্রাপ্ত ও পচে যাওয়ার পর তা পুনরায় জীবিত করাকে যারা অস্বীকার 
করে তাদের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়ে বলেছেন: 

[4৭ : ০০ ৮৬ ৮ 04 59 26 এ ৬০ ভা ৪৪ 3৯ 
বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। 
তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত !সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৯]। 


দ্বিতীয়টি হলো: যমীন মৃত ও শুষ্ক হয়ে তাতে কোন সবুজ ঘাস, গাছ-পালা 
থাকে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা জীবিত 


কিতাবুল ঈমান ১০৩ 


হয়ে সবুজ আকার ধারণ করত আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং তাতে সকল প্রকার 
সুন্দর উত্ভিদ গজায়। 


যিনি যমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করতে সক্ষম তিনি অন্য সকল 
মৃতকেও জীবিত করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


54০০ ৫5219 (5) ২৮০৪1 এ ও ৪ এড ভত 25 সিনা ৩ 29৯ 
[11-5:ও 691 41৩5 545 & এটি ৯ ৬) 01০) ০৪ ৬৪ ৫ 


আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য 
উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় ।এবং লম্বমান খর্জর বৃক্ষ, যাতে 
আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুরবান্দাদের জীবিকান্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত 
জনপদকে সম্ভ্রীবিত করি । এমনিভাবে পুনরুথান ঘটবে [সূরা আল্‌ কাফ ৫০: ৯- 
১১]। 


প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই জানেন যে, যিনি বড় জিনিষ করতে সক্ষম তিনি তার 
চেয়ে ছোট জিনিস করতে অধিক সক্ষম । 


আসমান-যমীন এত বড়, প্রশত্ত এবং তার সৃষ্টি বৈচিত্রময় হওয়া সত্তেও মহান 
আল্লাহই আসমান যমীনকে পূর্ব নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ফলে এটা 
স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হাড্ডি পচে যাওয়ার পরও তা থেকে পুণরায় মানুষ 
সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৬১৬৭ 9 এএ সত ৬ ১ ৩৬ ১১৬ ০০৪৪ ০9550 ৬৬ ভ। ০টি 
[/২৭: ০] রখ 


যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করতে সক্ষম নন? হ্যা, সক্ষম) এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ [সূরা ইয়াসীন 
৩৬:৮১] । 


১০৪ কিতাবুল ঈমান 


হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ এবং কিতাব পাঠ 


চ। হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ এবং কিতাব পাঠ: 


আমরা উপস্থিতি বা আমলনামা পেশে বিশ্বাসী, মানুষদেরকে তাদের রবের 
সামনে হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


এ৩ 4৭৭৩ (1) ৪9 ২৪৫ তি ০৭। ৩৪৭ (19) ঠা ৩০ ১৯ 
৪৩৩ ৩৪ 3০১০০ ১৪ (9) চিএ ১ ৮৮১১ ০ ০ ৩ ৬তটা 
[1/-1০9 : 23৩7] কঃ 


সেদিন ক্য়ামত সংঘটিত হবে ।সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত 
হবে ।এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা 
আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উধ্র্বে বহন করবে। সেদিন 
তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে । তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না !সূরা 
আল্‌ হাকাহ ৬৯:১৫-১৮]। 


অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
2৫৫4 ৮৮9 0 ৮ 6৫ ৪৩ ৬৫৫০৫ ১৫ 4০ এ এ৪19৮১$৯ 
[£/২ : ০5৪] 135 


তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে: 
তোমরা আমার কাছে এসে গেছোঃ যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি 
করেছিলাম । না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন 
প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না [সূরা আল্‌ কাহাফ ১৮:৪৮] । 


বান্দার হিসাব আল্লাহ তা“আলা আলাদা করে নিবেন । 


কুরআন হাদীছের বর্ণনা মতে মুমিনগণ তাদের গুণাহের কথা স্বীকার করবেন। 
কিন্তু কাফিরদের ভালোমন্দ ওজন করে হিসাব নেওয়া হবে না। কারণ, তাদের 
কোন ভালো কাজ থাকবে না। তবে তাদের আমলগ্তলো গণনা করে তাদেরকে 
তার উপর দাঁড় করানো হবে এবং তারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করবে । 


কিতাবুল ঈমান ১০৫ 


আল্লাহ তাআলা বলেন: 
ক: 455 09 35 ৬ ক্ক 5৪ ৬০৩ ৩০ এ] ১৩ ৩৫ ৩০৭১। গড 
69 ৪৬ 39 উ5 এঠ ক 0355 এ এ ও ক 2 9০ তল ১৯ 
১৩৮ 8172০ এও 0৩8 * 0০ ৩9 ৯ 053 5৭5 38০ ৯ 28৮ 
[1০-৭ : 9৬5০31] ভা) 4 555 ৩1 ৬০ %* 55 
হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে 
হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে । যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া 
হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে,এবং সে তার পরিবার-পরিজনের 
কাছে হষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক 
থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে ,এবং জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে ।সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। সে মনে করত যে, 


সে কখনও ফিরে যাবে না ।কেন যাবে না? (অবশ্যই সে আল্লাহর নিকটে ফিরে 
যাবে) তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন !সূরা আল্‌ ইনশিবাব্‌ ৮৪: ৬-১৫]। 


আয়িশা ৫তসস্) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
৩৪: ৬1 0৬ ৩ তে ঞা 089 6 ৬০৬ এ ই এও 0 ৮০৫ ০৮৩ 
৫055 এ | এও ঞ] 4৮5 ৬ £ 5 ৪০ বালি 3৯ উপল দ্ভ উ৬ 
২০"+-১০। ভেসপ) ভতও ই এও 9 কতা ৬৬৫ এ তো ৬০৭ এ, 
€ 


ব্য়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে। আয়িশা (সস্ট) 


বললাম, হে আল্লাহর রসুল ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা 
কি বলেননি: 


05 ৪০ তাল ০১০ পপ এরও ৬ ০১৯ 


যার ডান হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে 
[সূরা আল্‌ ইনশিকাব্‌ ৮৪:৭-৮]। 


১০৬ কিতাবুল ঈমান 


তখন তিনি বললেন: এটা কেবল পেশ বা উপস্থিত করা । আর ব্িয়ামত দিবসে 
যার পুঙ্খানৃপুভ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব ভোগ করতেই হবে ।৩৪ 


আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষকে কিয়ামত দিবসে তার আমলনামা দেওয়া 
হবে। যখন মুমিন তার আমলনামায় তাওহীদ ও সৎআমল দেখবে তখন সে 
খুব খুশী হবে এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করবে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১৫০ 394 ও ৬ ও * 199 0৬ 4 এপ এ তুগ ৬ এ 
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[1 £-1৭ : 73৬] ভঁ৬। ০6 ও 

অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: নাও, তোমরাও 

আমলনামা পড়ে দেখ ।আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে 

হবে ।অতঃ্পর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে ।তার ফলসমূহ 


অবনমিত থাকবে । বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে 
তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে !সূরা আল্‌ হাকাহ ৬৯১৯-২৪1। 


কিন্তু কাফির, মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে পিছন দিক দিয়ে তাদের বাম 
হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তখন কাফিররা আফসোস করত ধ্বংস, মৃত্যু 
ও বড় বিষয়গুলিকে ডাকবে এবং স্মরণ করবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

৪ *১০০ 5১300 * এ ৩9 ৬ 5 4585 এল এ ওঠ ৬ এ 

2 ক 5505 0955 + 5045 ৩6 এ * 9৩ ডু ও ৩ ক এিএ। ৩ ও 
৫০ কা 

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায় আমায় যদি আমার 

আমল নামা না দেয়া হতো ।আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!হায়! আমার 


মৃত্যুই যদি শেষ হত ।আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। 
আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে: ধর একে 


৩৪. দ্হীহ বুখারী হা/৬৫৩৭। 


কিতাবুল ঈমান ১০৭ 


গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে । !সূরা আল্‌ হাকাহ 
৬৯: ২৫-৩১]। 


1৮১13 ০19] 
মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা ও পুলছ্বিরাত 


ছ। মীযান বা দীড়ি পাল্লা ও পুলদ্বিরাত: আমরা কিয়ামতের ময়দানে মীযান 
বা দীড়ি পাল্লায় বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলাবলেন, 


উজ 5০ 55 50 এড তা টি ১৩ চা তত ভন ০0৪৭1 ৬৩০৯ 
[৫4 : 5৪৪৭] ফ০৬ 2 জে ও ও ০১ 


আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড ছাপন করব । সুতরাং কারও প্রতি 
জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা 
উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট [সূরা আল্‌ আমিয়া ২১: 
8৭] 


রসূলল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ প্রমাণ করে, যে দীড়ি পাল্লায় 
আমল ওজন করা হবে তার দু'টি পাল্লা থাকবে যা অনুভব করা এবং দেখা 
যাবে। হিসাব শেষ হওয়ার পরে আমলসমূহ ওজন করা হবে । কেননা হিসাব 
হবে বান্দা কর্তৃক নিজ আমলের শ্বীকারোক্তির জন্য আর ওজন হবে তার 
পরিমাণ প্রকাশের জন্য যাতে সে অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দেওয়া হয়। 


আমরা পুলছ্বিরাতে বিশ্বাস করি, আর তা হলো জান্নাতে যাওয়ার পথে 
জাহান্নামের উপর স্থাপিত ব্রীজ। প্রত্যেক মানুষ নিজ আমল অনুযায়ী এই 
ব্রীজের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে । মানুষের মধ্যে কেউ চোখের পলকে তা 
অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ 
কেউ হেঁটে, কেউ নিতম্বের উপর ভরকরে তা অতিক্রম করবে । আবার 
পুলছ্বিরাতের বাকা আঁকড়া (বাকা পেরেক তথা হুক) কাউকে আঁকড়ে ধরবে 
এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । 


১০৮ কিতাবুল ঈমান 


হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে । জানা আবশ্যক যে ব্যক্তি আল্লাহর সোজা 
পথ দীন ইসলামের উপর এ দুনিয়ায় অবিচল থাকবে সে ব্যক্তি পরকালে 
অনায়াসে পুলছ্বিরাত পার হতে সক্ষম হবে । আর যারা এ দুনিয়াতে সরল পথ 
হতে বিচ্যুত হবে তারা পরকালে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। ব্িয়ামতের 
দিন পুলদ্বিরাতের নিকটে মুনাফিকৃরা মুমিনদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, 
মুনাফিকৃুরা পিছনে পড়ে যাবে, মুমিনগণ আগে যাবে এবং উভয়ের মাঝে 
একটা প্রাচীরের মাধ্যমে বাধার সৃষ্টি করা হবে ফলে মুনাফিক্বরা মুমিনদের 
নিকট পৌছতে পারবে না। 


1)১/ 2০1] 


জান্নাত ও জাহান্নাম 


জ। জান্নাত ও জাহান্নাম: আল্লাহ্‌ কর্তৃক মুমিনদের জন্য প্রস্তুত রাখা জান্নাত 
এবং কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা জাহান্নামে আমরা বিশ্বাসী । অতএব, জান্নাত 
জাহান্নাম উভয়টি সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই । জাহান্নাম আল্লাহর শত্রুদের 
এবং জান্নাত তার বন্ধুদের বাসস্থান । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

ক 55840) ৬4৩ 5৪৮9 ৩এ। ৬১৪ ভা 50115691955 ৬$ এ? ১৬৯ 
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আর যদি তা না পারো-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে 
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও 


কিতাবুল ঈমান ১০৯ 


পাথর। যা প্রভূত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য । আর হে নাবী, যারা ঈমান 
এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের 
সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে । যখনই তারা 
খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে 
ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম । বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির 
ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রু 

থাকবে । সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে !সূরা আল্‌ বাকারা ২:২৪-২৫]। 


পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে জান্নাত জাহান্নাম এবং শান্তি ও শাস্তির 
আলোচনা এসেছে । যখনি জান্নাতের আলোচনা এসেছে তার সাথে জাহান্নামের 
আলোচনা করা হয়েছে, এর বিপরীতটিও হয়েছে । কখনও জান্নাতের আগ্রহ 
দেখিয়ে সে পথে আহ্বান করা হয়েছে, কখনও জাহান্নামের প্রতি অনিহা প্রকাশ 
করে তা থেকে সতর্ক করা হয়েছে । কখনও আল্লাহ্‌ তার বন্ধুদের জন্য জান্নাতে 
কি নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন সে সংবাদ দিয়েছেন। অপর দিকে তার শক্রদের 
জন্য জাহান্নামে যে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি জমা করে রেখেছেন তার সংবাদ 
দিয়েছেন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে তা 
বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন, 


| ৫5390 :০০০৭$ 9৬৭ ৬৮১০ 2 দত ৬০ ৮৯5 এ19০9৯ 
[11 : ০1১৯৮ পা 
তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার 


সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য [সূরা 
আলি ইমরান ৩:১৩৩]। জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


['£ : 5201] ৪০৪৫৭) ৬4 ১4419 ৮০৩। ১5 ঞ 3 1940৯ 
তাহলে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী 


হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য (সুরা আল্‌ বাকারা 
২:২৪। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
২৯৪ এ 5৯০০ 943৬ ১৪ 0০৬ 2১০ 4৩ ০৮৭ 4৬ ৮৫০1 ৩59৯ 
[1 £,-১)৬৭। ৮৯৮) ক3৫। ১৯ ১০৪ )৫। ১৭৪ ৩51 নে এ 


১১০ কিতাবুল ঈমান 


যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে নিজ 
বাসস্থান পেশ করা হয়। যদি এঁ ব্যক্তি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের বাসঙ্থান। 
আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের বাসস্থান সকাল সন্ধ্যায় তার নিকটে পেশ 
করা হয়।ত৫ 

জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে বিদ্যমানতার পক্ষে কুরআন হাদীছের অনেক 
দলীল রয়েছে। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এঁকমত্য হয়েছেন যে 
জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট এবং বর্তমানে প্রপ্ততকৃত। আমরা বিশ্বাস করি জান্নাত- 
জাহান্নাম পুরাতন, নষ্ট এবং ধ্বংস হবে না। কুরআন হাদীছের দলীল তার 
প্রমাণ বহন করে। 


আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে বলেন, 

এই এন এ 25 এ চা ও ৬ ৬/৫ 9581 4৪১ চকে। 05৯ 
[০:2০] দ। 9৮9৩০ এ 96 ০৮৫1 

পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম 

নির্বরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরছথায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের 

প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিফল অগ্নি !সূরা আর রা'দ 


১৩: ৩৫]। 

রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

(04৮০০ পে) ৫5০ ৬৬ এ 23 এ 3 ৮ ০2 2 ০৯১৫ ৬৪৯ 
যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামতে থাকবে, দুঃখ কষ্ট নিরাশা তাকে স্পর্শ 
করবে না। তাদের কাপড় পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন নষ্ট হবে না।৩৬ 


অপর বর্ণনাতে পাওয়া যায় তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে 
না। জাহান্নামের দায়ী হওয়া ও ধ্বংস না হওয়ার দলীল হলো মহান আল্লাহর 
বাণী, 


25০১0৮8৩15৩ 5 6৩ ০৪১৩ ৮১ 59 3৫1 ৪ 15:8০ 39১18, 


৩৫. হ্থৃহীহ বুখারী হা/৩২৪০। 
৩৬. ভ্হীহ মুসলিম হা/২৮৩৬। 


কিতাবুল ঈমান ১১১ 


তারা (জাহান্নামীরা) জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু 
তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে [সূরা আল্‌ 
মায়িদা ৫: ৩৭]। 


অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ভান ৩ ৮৪৩ ৩৪ 39195 পি ০৪ ২ তত ১ 290 ০509৯ 
[৭ : ০০৩] 4১905 ১2 ৩৫ 


আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগ্তন। 
তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের 
থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই 
শাড়ি দিয়ে থাকি (সূরা আল্‌ ফাত্বির ৩৫:৩৬]। 


হে আল্লাহ তা'আলা আমরা তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত এবং এ দু'য়ের 
নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি। আপনার রাগ ও জাহান্নাম এবং এ 
দু'য়ের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ হতে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। 
আমীন। 


১১২ 


কিতাবুল ঈমান 


কিতাবুল ঈমান ১১৩ 


তাকৃদীরের (ভাগ্যের ভালো মন্দের) প্রতি বিশ্বাস ১৬৭] 
[১.এ। 


[১.৬ 04১। ৩০] 


ক। তাবৃদীরের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে সকল ভালো- 
মন্দ আল্লাহর ফয়সালা ও পরিমাপ অনুযায়ী হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে 
পারেন। তার ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না, তার ইচ্ছা হতে কোন কিছু 
বেরিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ফয়সালা হতে কোন 
কিছুই বেরিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা এর ব্যবস্থাপনাতেই দুনিয়ার 
সবকিছু হয়। 


নির্ধারিত তাকদীর ও লওহে মাহ্ফুষে লিপিবদ্ধ ফয়সালা ও ভাগ্য কেউ 
অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম, বাধ্যতা ও 
অবাধ্যতার সৃষ্টিকারী। এতদসত্বেও আল্লাহ বান্দাদেরকে আদেশ ও নিষেধ 
করেছেন, নিজেদের কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন, বাধ্য করেননি । বরং 
তাকৃদীর বান্দার শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী বাস্তবায়িত হবে, আল্লাহ তাদের এবং 
তাদের শক্তির সৃষ্টিকর্তা । 


নিজের হিকমতে বিপথগামী করেন । তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হবেন না। কিন্তু বান্দা নিজ কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে । তাকদীর বা 
আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতমরুকন। 

যেমন ঈমান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালাম এর প্রশ্নের উত্তরে রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: 


256 9৮ ১০৫৮ ৮6 মু 209 4206 ৮ এ৫এ৮$ এত ৩ ৩কি 
(7৮০৮ ০০) 


১১৪ কিতাবুল ঈমান 


ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশ্তা, আসমানী কিতাবসমূহ, রসুলগণ 
আলাইহিমুস্‌ সালাম, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করবে।” 

রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর হাদীছে বলেন, 


822 ৬৫৫০ 458 ৫6 $ ভিন ক ০৯ গ্ নে পিজা 2 
&1 1 ৮ 15০ 3 286 25 আভা এজ ও৮ 3 ৮ তক এএ ০৫৮ ৪৪০৬ 
এ ৬৫? ৪৮ 5 55 এএ৯এ ৫ এ 5 এ লিড ১০৪৬ 5 ও ৩৩৪ 

80315 দি গু 


আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান-জমীন বাসীকে শাস্তি দেন তবে অত্যাচারী না 
তার রহমত বান্দার আমল থেকে উত্তম হবে। যদি তোমার ওহুদ পাহাড় 
সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় কর; তবে তাব্ব্দীরের 
ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার সে দান গ্রহণ করবেন 
না। জেনে রেখো, তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা থেকে বাঁচার কোন উপায় 
নাই। আর যা তোমার ভাগ্যে ঘটেনি তা তোমার পাওয়ার নাই। তুমি এ বিশ্বাস 
ছাড়া ইন্তিকাল করলে জাহান্নামে যাবে ।৩৮ 


বৃদ্র বা তাবৃদীর হলো: আল্লাহর হিকমত ও পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী নির্ধারিত 
বিশ্ববাসীর তাকৃদীর বা ভাগ্যের ভালোমন্দ। 


৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/৮ 
৩৮. গ্রহণযোগ্য সনদ: মুসনাদে আহমাদ ২১৬১১ 


কিতাবুল ঈমান ১১৫ 


খ। তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাসের ভ্তরসমূহ: তাক্ব্দীরের প্রতি বিশ্বাস চারটি 
বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: 
প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও 
বিস্তারিত জানেন। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীব সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই 
অবগত আছেন । তিনি বান্দার সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিযিক, জীবনের নির্ধারিত 
সময়, কথা-কাজ, তাদের চলা-ফেরা, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়, কে 
জান্নাতী, কে জাহান্নামী তা অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[11:০০ ভর্প5। ০৯91 58 53409 ৬৪০ 2৩ 9 ২ এ] 3 ভন এ ৯৯ 
তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে 
জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা [সূরা আল্‌ হাশর ৫৯: ২২]। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
&। 0019554 085 981 4 ৩৮৬৪ ০৭ ৩ ০৩৩ ৪০ ০ ৬ এট 
৫৪ ৪০৪ 04 ৬৬9 ঞ। 5ঠ 2 গত ৬৩ 
আল্লাহ্‌ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে 


তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান 
এবং সবকিছু তার গোচরীভূত [সুরা আত তৃলাক ৬৫:১২]। 


দ্বিতীয়: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী পৃথিবীতে যা কিছু 
ঘটবে তা তিনি লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দলীল হলো মহান 
আল্লাহর বাণী: 


৩1 এ 34 0 ক ও 4 ০৮ ও 35 ০১৭ ও ভি ৬ ৩ ৬ 
[1 : ৩১৩] ভর ঞ। এত 05 
পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা 


জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ 
[সুরা আল্‌ হাদীদ ৫৭:২২]। 


১১৬ কিতাবুল ঈমান 


রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
০৪ 2০ এ ০৮৪ ০৮১৭9 ০০9৩০৭। 38 5১03 ৩১৪7 9১৬ ঞ। একি 
[+ ০. ৮৯) ৬ 2১১০% 


আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা মাখলুক্‌ বা 
সৃষ্টিজীবের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন আরশ পানির উপর ছিল।» 


তৃতীয় বিষয়: আল্লাহর অনিবার্ধ (যা বাস্তবায়িত হবেই) ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস 
রাখা যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিকে কেউ অপারগ 
করতে সক্ষম নয়। সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাসমূহ আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী 
হয়। আল্লাহ তাআলা যা চান তা সংঘটিত হয়, যা চান না তা সংঘটিত হয় 
না। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
|, : ০০০১] কও ৪৩ ৩৩৫ ও &। এ ৬ খু! 550 ৩৩৯ 
আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় [সূরা আদ-দাহর ৭৬: ৩০/। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
এ 2 ঞো ০৯ 
আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন। [সূরা ইবরাহীম ১৪: ২৭/। 


চতুর্থ বিষয়: আল্লাহ তা'আলা একাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি 
ব্যতীত অন্য সব কিছু মাখলুক্‌ বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[7 : 4৮০1] 04৫] ঠা %9 গল 05৬ জট 
আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর অ্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী [সূরা আর্‌ রা"্দ 


১৩:১৬]। 


৩৯. ভ্বহীহ্‌ মুসলিম হা/২৬৫৩ 


কিতাবুল ঈমান ১১৭ 


অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[ : ১৪১] 224 59445 ৪৪ 3435৯ 


তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করার পর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিত 
ভাবে । [সূরা আল্‌ ফুরকান ২৫:২]। 


এটা জানা আবশ্যক যে সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে তাদের ভাগ্যের ভালো মন্দ জানা 
মহান আল্লাহর অসীম শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ । পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর নির্ধারিত 
নিয়মেই চলছে। তার তা'আলা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর 
ইচ্ছার আওতাধীন, তিনি তাদের জন্য যা চান তা হয়, আর যা চাননা তা হয় 
না। তেমনি জানা আবশ্যক তাবৃদীর মুলত বান্দার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর 
গোপনীয় বিষয়, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা প্রেরীত রসূল তা জানেন না। 


মুমিন তার পালনকর্তাকে পরিপূর্ণ গুণে গুনান্বিত করে, তাই সে বিশ্বাস করে 
পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার একটা হিকমত আছে। যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর 
হিক্মত জানতে না পারে তবে সকল কিছু ব্যপ্তকারী আল্লাহর জ্ঞানের সামনে 
নিজের জ্ঞানের সল্পতা বুঝতে পারে। ফলে মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর উপর 
বাদানুবাদ করে না। আল্লাহ তা'আলা তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না 
কিন্তু মানুষ নিজেদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। 


১১৮ কিতাবুল ঈমান 


গ। আল্লাহর আদেশকৃত কাজ ত্যাগে ভাগ্যের দোহাই দেয়া: আমরা 
তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছি তা বান্দার ইচ্ছা ও 
সামণ্যের আওতাধীন কাজে তার চাহিদার পরিপন্থি নয়। কেননা, শরী'আত ও 
বাস্তবতায় তা প্রমাণিত বিষয়। শরী'আতের দলীল, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার 
ব্যাপারে বলেন: 


[৭ : ৩] তে 2 ৫ ও এ ১০ ৬671021৩1১৯ 
এই দিবস সত্য । অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা 
তৈরী করুক !সুরা আন-নাবা ৭৮: ৩৯]। 
শক্তি বা সামর্থ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এ ৩ ৪ ভপল্ 5 ৫ ৪5 খু! ৪ তুর খু 
আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। সে 


ভালো যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য নিজেই 
নিগ্রহ ভোগ করবে [সুরা আল-বাকারা ২: ২৮৬] 


বাস্তবতার দলীল হলো: প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে তার নিজস্ব একটা ইচ্ছা ও 
শক্তি আছে যার মাধ্যমে সে কোন কাজ করে বা ছেড়ে দেয়। স্বেচ্ছায় (যেমন 
হাঁটা বা চলা-ফেরা করা) এবং অনিচ্ছায় যা হয় (যেমন, কীপা বা শিহরিত 
হয়ে উঠা) সে তার মাঝে পার্থ্যক্য করতে পারে । তবে বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি 
আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির আওতাধীন । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[.-১০০3] ভর্প্তি সও ৩৫ঞ 81 সা 50 ৩ খু! ০4 ৯ 
আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় [সূরা আল-ইনসান দোহ্র) ৭৬:৩০] । 


তাছাড়া সারা বিশ্বের মালিকানা আল্লাহর হাতে সেহেতু তার রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা 
ও জ্ঞান ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহর আদিষ্ট কাজ পরিত্যাগ 


কিতাবুল ঈমান ১১৯ 


বা নিষেধকৃত কাজ করার ক্ষেত্রে তাবৃদীরের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে বান্দার দলীল 
পেশের কোন সুযোগ নাই। অতএব, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে ভাগ্যের 
দোহায় দেয় তার এ দলীল কয়েকভাবে বাতিল বলে গণ্য । 


প্রথমত: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
4555 ড 199 মত ৬০৪ ১৫। ৬ চি তর ও ২] ও 
4৩৯ এ 8৩1০৮ ০৩ ৫০ 65 এত্ত এত ৩ ৯ 


জান্নাত ও জাহান্নামে তোমাদের সকলের স্থান লিখা আছে। সাহাবাগণ 
বললেন: হে আল্লাহর রসূল দ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কি আমাদের 
এ লিখার উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না? তিনি বললেন: তোমরা 
আমল কর, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজই সহজ করে দেওয়া হবে 
যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।* 


দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্‌ বান্দাকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, আর সে যা পালন 
করতে সক্ষম তারই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


5 5 9119৯ 
তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমরা আল্লাহকে ভয় কর |সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪১৬] 


যদি বান্দাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হতো তবে তার সাধ্যের বাইরে 
তাকে দায়িত্ব দেওয়া হতো যা করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকতো না। অথচ 
এমনটি সম্পূর্ণ বাতিল। এ জন্যই জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল বা জোর পূর্বক বান্দার 
মাধ্যমে কোন অপরাধ হলে তার কোন গুণাহ হবে না। কেননা তার ওজর 
রয়েছে। 


তৃতীয়ত: আল্লাহর লিখিত তাকৃদীর বা ভাগ্য গোপনীয় বিষয় বাস্তবায়ীত না 
হওয়া পর্যন্ত তা জানা যায় না। বান্দা কোন কাজ করার পূর্বেই ইচ্ছা করে থাকে 
অতএব, বান্দা কর্তৃক কোন কাজের ইচ্ছা করা আল্লাহর লিখিত ভাগ্য লিপির 
উপর ভিত্তি করে নয়। এমতাবস্থায় তাব্ন্দীরের মাধ্যমে বান্দার দলীল পেশ করা 
বাতিল বলে গণ্য । কেননা কোন ব্যক্তি যা জানে না তা এ ব্যক্তির জন্য দলীল 
হতে পারে না। 


৪০. দ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৪৯। 


১২০ কিতাবুল ঈমান 


অবাধ্য ব্যক্তি প্রতিবাদ করে যদি বলে, এ পাপ আমার ভাগ্যে লিখা ছিল। 
তাকে বলা হবে: তুমি পাপ করার পূর্বে আল্লাহর ইল্ম সম্পর্কে কে তোমাকে 
অবহিত করল? যেহেতু তুমি (আল্লাহর ইলম) জানো না এবং তোমাকে ইচ্ছা 
ও শক্তি দেওয়া হয়েছে, তোমার সামনে ভালোমন্দ উভয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, 
এমতাবস্থায় তুমিই পাপের পছন্দকারী বা ইচ্ছাকারী। তুমি পাপকে সওয়াবের 
কাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছো, অতএব, তোমাকেই তোমার পাপের শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। 


চতুর্থত: ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করে বা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে তাবৃন্দীরের 
দোষারোপ করিও না। 


কেননা তোমার উপর আমার আক্রমন তাব্্দীরের অন্তর্ভূক্ত তবে এ ব্যক্তি তা 
গ্রহণ করবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার কিভাবে অন্য কেউ তার উপর আক্রমন 
করলে তাব্দীরের দলীল সে গ্রহণ করছে না, অথচ আল্লাহর অবাধ্যতা ও তার 
উপর বাড়াবাড়ির ব্যাপারে নিজের ক্ষেত্রে সেই তাব্্দীরেরই দলীল দিচ্ছে! 


কিতাবুল ঈমান ১২১ 


[১১৬ ০31 901] 


ঘ। তাবৃদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব: আব্বীদাহ বা বিশ্বাস হওয়া সত্বেও 
তাবৃদীরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব । এটা ঈমানের অন্যতম রুকন তথা 
ভন, যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। মানুষের জীবনে 
তাবৃদীরের প্রতি ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে। 


নিচে কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলোঃ 

১। তাকৃদীর অন্যতম মুখ্য কারণ যা ব্যক্তিকে দুনিয়াবী জীবনে পুর্ণোদ্যিমে 
আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজ করার প্রতি আহ্বান করে । তাকৃদীরের প্রতি ঈমান 
মুমিনের কাজ করা ও বড় কর্মসমূহে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাওয়ার 
পথে শক্তিশালী উৎসাহদানকারী বিষয়। মুমিনদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা 
করার সাথে সাথে উপকরণ গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
আর তারা এ বিশ্বাসেরও আদিষ্ট হয়েছেন যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত 
উপকরণ বা মাধ্যম কোন ফল দিতে পারে না। কেননা, আল্লাহই উপকরণ ও 
ফলা-ফল সৃষ্টি করেছেন। 
রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
৬ ৩৫ ০০১৯। ৮ 0 45 ০৬৮ এত ৬ ঞা এ! তি ১৪ উপ ৮১৯ 
1556140৬৬4৪ ও 9 086 ৬ ইডি এত 59 চি ও ঞ৬ ১০? 4৬৪ 
[1২৭ 4-0৮০ ভেস্প০) কনা এ শৈল ড় ৩৪ 0৪ এও ও ঞা 5 ৩১ ৬৫ 
শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকটে দুর্বল মুমিন থেকে ভালো এবং প্রিয়। 
প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তোমারা উপকারী বিষয়ে আগ্রহ পোষণ 
কর। আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, কখনো দুর্বল হবে না বা নিজেকে 


দুর্বল মনে করবে না। তোমার কোন কিছু হলে (যেমন বিপদ বা উদ্দিষ্ট বস্ত না 
পাওয়া) এ কথা বলিওনা যে আমি যদি এমন করতাম তবে এমন হতো । তবে 


১২২ কিতাবুল ঈমান 


বলো আল্লাহ এটাই নির্ধারণ করেছিলেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই 
করেছেন, কেননা লাও বা যদি শব্দটি শয়তানের কর্ম খুলে দেয়।৯ 


জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমগণ যখন কোন স্থানের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে 
চেয়েছেন, তখন তারা জিহাদের সকল উপকরণ অবলম্বন করেছেন, অতঃপর 
আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। তারা এমনটি বলেননি যে আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদের বিজয় এবং কাফিরদের পরাজয় লিখে রেখেছেন। তাই আমাদের 
প্রস্তুতি, জিহাদ, ধৈর্য্য এবং যুদ্ধের ময়দানে যাবার প্রয়োজন নেই (এমন কথা 
তারা বলেননি)। বরং এসব কিছুই তারা করেছেন ফলে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে সহযোগীতা করত বিজয়ী করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামকে 
মর্যাদা দিয়েছেন। 


২। তাবৃদীরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের বৃদর বা 
মযাদার পরিধি জানতে পারবে । ফলে সে কখনো অহংকার, অহমিকা ও 
ওদ্ধত্য প্রকাশ করবে না। কেননা সে তার ভাগ্য ও ভবিষ্যতে কি হবে তা 
জানতে অপারগ । সুতরাং মানুষ তার অপারগতা এবং আল্লাহর নিকটে 
সার্বক্ষণিক স্থীয় প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করাই আবশ্যক । 


মানুষ যখন কল্যাণে থাকে তখন অহঙ্কার ও দাস্তিকতা করে এ কল্যাণ নিয়ে 
ধোকায় থাকে । যখন তার অকল্যাণ হয় তখন সে অস্থির ও চিন্তিত হয়ে উঠে। 
তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাসই ভালো অবস্থায় মানুষকে অহঙ্কার, দান্তিকতা এবং 
খারাপ অবস্থায় চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারে । তখন সে বিশ্বাস করে যা 
সংঘটিত হয়েছে তা ভাগ্যের লিখনের কারণেই হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা এ 
কর্ম সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই জানেন। পূর্ববর্তী কোন এক মনিষী বলেন, 
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যে ব্যক্তি তাকৃদীরে বিশ্বাস করে না সে তার জীবন নিয়ে শান্তি পায় না। 


৩। তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাস সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যা মুমিনদের 
মাঝে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তা নির্মল করে । যেমন: হিংসা বিদ্বেষের মতো 
নোংরা অভ্যাস। আল্লাহ কাউকে যে নিয়ামত দিয়েছেন মুমিন সে ব্যাপারে 
মানুষের প্রতি বিদ্বেষ রাখে না। কেননা, আল্লাহই তাদেরকে রিষিকূ দিয়েছেন 


৪১. ভ্বহীহ্‌ মুসলিম হা/২৬৬৪। 


কিতাবুল ঈমান ১২৩ 


এবং এ সকল নিয়ামত তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সে জানে যখন সে 
অন্যের হিংসা করবে তখন সে তাকুদীরের উপরই আপত্তি ও প্রতিবাদ করল। 


৪। তাকৃদীরে বিশ্বাস কঠিনতার মুক্বাবিলায় অন্তরে সাহস যোগায়, 
অঙ্গিকারকে শক্তিশালী করে । ফলে মুমিন জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকে এবং 
মৃত্যুকে ভয় করে না, কেননা, সে দৃঢ় বিশ্বাস করে মানুষের মৃত্যুর সময় 
নির্ধারিত যা সামান্য আগে পরে হয় না। 


যখন মুমিনদের অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল তখন তারা জিহাদে ও তা 
চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই শত্রুর শক্তি ও সংখ্যা যাই হোক না কেন 
মুজাহিদগণ জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। কেননা, তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ভাগ্যে যা লিখা 
আছে তাই ঘটবেই। 


৫। তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে ঈমানের বিভিন্ন বাস্তবতার 
চারা রোপন করে। তাই সে সব সময় আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা, তার 
উপর ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করে। সাথে সাথে এজন্য উপকরণ অবলম্বন 
করে। মুমিন সব সময় আল্লাহর নিকটে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য 
সহযোগীতা চাই, সে নিজেও দানশীল হয় এবং অন্য মানুষকে দান-দয়া 
করতে ভালোবাসে । তাই তো দেখা যায় সে অন্যের প্রতি সদয় হয়ে তাদের 
প্রতি কল্যাণের হাত বাড়িয়ে দেয়। 


৬। তাকৃদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব হলো আল্লাহর পথে আহ্বানকারী 
নির্দিধায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যায়। অত্যাচারী ও কাফিরদেরকে প্রকাশ্যে 
দাওয়াত দেয়। আল্লাহর পথে কাজ করতে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে 
না। 


৭। মানুষের সামনে ঈমানের বাস্তবতা ও চাহিদা তুলে ধরেন। তেমনি 
তিনি মানুষের সামনে কুফরি ও নিফাব্ী বা কপটতার আসল রূপ বর্ণনা করত 
তা থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করেন। বাতিল ও তার নকল বা মিথ্যার দিক 
উম্মোচন করেন। অত্যাচারীদের সামনে সত্য কথা (ইসলামের দাওয়াত) 
বলেন। কারণ, মুমিন এসকল কিছু করেন দৃঢ় ঈমান, আল্লাহর উপর আস্থা ও 
ভরসা রেখে, এ পথে যে কষ্ট হবে তাতে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন । 


১২৪ কিতাবুল ঈমান 


কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী যে মৃত্যু ও রিযিক একমাত্র আল্লাহর হাতে । বান্দার 
শক্তি ও সহযোগী যতই বেশী হোক না কেন তারা এঁ সবের সামান্য কিছুর 
মালিকানা রাখে না। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ হ্ত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার 
পরিবার, সকল সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাদের অনুসরণকারীদের 
উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন। 


কতাবুল ঈমান ১২৫ 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
২. আহলুল হাদাছদের আঞ্কীদা 
-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য:৪০ 
টাকা] 
৩. উসূলুস সুন্নাহ 
-ইমাম আহমাদ ইবনে হান্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৪. শারহুস সুনমাহ 
-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
৫. লুম“আতুল ই“তিকদ 
-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা] 
৬. কিতাবুল ঈমান 
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ 
টাকা] 
৭. কিতাবুত তাওহীদ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : 
১৫০ টাকা] 
৮. আক্কীদাতৃত তাওহীদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
৯. আল ইরশাদ- ছুহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 
১০. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া 


১২৬ কিতাবুল ঈমান 


- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা] 
১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্তীয়া 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা] 
১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা] 
১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 

-ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
১৫. শারহুল আঞ্কাদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা] 
১৬. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা] 
১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনী 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী | 
১৮. কাবারা গুনাহ 
মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 
১৯. খিলাফাত ও বায়”আত 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নি 
২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান) 

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা] 
২১. কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মুসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ 

টাকা] 
২২. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা, [বন্ধুত্ব ও শক্রতা] 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৩. হাদাছের মূলনাতি 

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২৪. ফিকুহের মূলনীতি 


ঠে 


রিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


রিত মূল্য : ৬০ টাকা] 


কিতাবুল ঈমান ১২৭ 


-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
২৫. এক নজরে ছুলাত 
_হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছ্াইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
২৭. মদীনা মুনাওয়ারা 
- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [ 
২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মুল্য : ২০০ টাকা] 
২৯. মুহাম্মাদ (ই) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন 
- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
৩১. ইজতিহাদ ও তাকলীদ 
- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা] 


নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 


১২৮ কিতাবুল ঈমান 


সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ 


১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতের আক্কীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্কল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস“আলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্ীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা] 
. আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন 
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৬. কিতাবুত তাওহীদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা] 
৭. একশত কাবীরা গুনাহ 
-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
৮. ইসলামে মানবাধিকার 
- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা] 
৯. যাকাতুল ফিতর 
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা] 
. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মুল্য : ২০ টাকা] 
. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়“আত 


-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা] 
১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার 'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি) 
সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা] 
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